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Bares আশীর্বাদে সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ কামনায় সমারব্ধ মঙ্গলময় 
মহাযজ্ঞের পূৰ্ণাহুতি প্ৰদত্ত হইয়াছে। গায়ত্রী মন্ত্রের কোটি হোমের সঙ্কল্প লইয়া 
১৩৫৩ সনের পৌষ সংক্রান্তির দিন যে বিরাট আয়োজনের স্থত্ৰপাত হইয়াছিল 
সেই মহান্‌ উৎসব সঙ্কল্পের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে ১৩৫৬ সনের পৌষ সংক্রাস্তির 
দিন পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ১৩৫৩ সনের পৌষ- 
সংক্রান্তি এই যজ্ঞের আদি নহে এবং ১৩৫৬ সনের পৌষ-সংক্রাস্তি ইহার অন্ত 
নহে; কারণ যে মহাগ্নি আশ্রয় করিয়া এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে তাহা! 
যজ্ঞারত্ভের বহু পূর্ব হইতে প্রজলিত ছিল এবং যজ্ঞাবসানের পরেও তেমনি 
প্রজলিত রহিয়াছে | এই অখণ্ড অগ্নিতে অনুষ্ঠিত অখণ্ড মহাযজ্ঞ সমগ্র বিশ্বের 
কল্যাণ সাধন করিবে ৷ 

পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অতীত কালে ভারতবর্ষে অতীন্দরিয়- 
wit খধিমুনিগণ নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়গণও আপন আপন অধিকার অনুরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন | 
তখন সাধারণতঃ সকলে যজ্ঞকে লৌকিক এবং অলৌকিক সকল প্রকার ফল- 
প্রাপ্তির প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন । এই জন্তু তখন আমাদের দেশ 
বজ্ঞের মহিমা সম্বন্ধে গাচ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল» 

কিন্ত কালবিপর্ধয়ে WaT তাৎপর্য ও gI বর্তমান সময়ে অনেকেই 
অবগত নহেন। এক সময়ে যাহা প্রত্যক্ষ এবং পরাক্ষিত সত্যরূপে সৰ্বত্ৰ আদৃত 
হইত আজ তাহা সম্যক জ্ঞান এবং বিধিপূর্বক অনুষ্ঠানের অভাবে একটি 
অর্থহীন আচারবূপে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহার! সদাচারসম্পন্ 
এবং প্রাচীন পরম্পরার পক্ষপাতী বলিয়া শ্ৰদ্ধালু তাহারাও যজ্ঞের তত্ব ও 
প্ৰয়োগ বিষয়ে WAH নহেন। তাই আজ যজ্ঞের বিজ্ঞান জনসাধারণের বুদ্ধির 


——— 


+ গীত (৪1৩১) বলিয়াছেন যে যজ্ঞহীনের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। ব্রাহ্মণগণ 
anala লাভের অভিলাষে বে যে উপায় অবলম্বন করিতেন তন্মধ্ো সবাধ্যায়, দান ও তপস্তার ACH 
qaae উল্লেখ আছে--""তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবদিযন্তি জেন দানেন yatata" 
ছান্দোগ্যোপনিঝদে যে তিনটি ধর্মস্বন্ধের উপদেশ আছে তন্মধ্যে যজ্ঞের বিশিষ্ট স্থান আছে। 
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R অখণ্ড মহাবজ্ঞ 
অগম্য হইয়া পড়িয়াছে এবং বজ্ঞের প্রতি অধিকাংশ স্থলে অনাদর এবং 
উপেক্ষার ভাব লক্ষিত হইতেছে | i 

যজ্ঞ কাহাকে বলে, ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি, ইহার ফলবতার ভিত্তি কোথায় 
_-এই সব প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের মনে স্বভাবতঃ উদিত হয় । ইহাদের 
সমাধানও শাস্ত্র হইতে হইয়া খাকে। কাত্যায়ন মুনি স্বরচিত where 
(১-২-২) দেবতার উদ্দেশ্যে ভ্রব্যত্যাগকে যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । * 
এই জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পর। বে সকল সুম্ম এবং নিগৃঢ় শক্তি ইহাকে 
সঞ্চালন করে খাষিধিগের পরিভাষাতে তাহাদের নাম দেবতা__“দেবাধীনং 
জগৎ সর্বমূ।* দেবতা সাকার কি নিরাকার তাহার নিৰ্ণয় ৭ এই প্রসন্ন 
অনাবস্তক। তবে ইহা সত্য ষে দেবতা শক্তিস্বরূপ বলিয়া একদিকে স্বভাবতঃ 
নিরাকার হইলেও নিত্য সাকার, এবং অন্ঠাদিকে সঙ্বল্পবশে এবং প্রয়োজনের 
অনুরোধে প্রাকৃত আকার সম্পন্ন রূপেও প্রতীত হইয়! থাকেন। শক্তি যেমন 
মূলে এক হইলেও উপাধিভেদে নানাপ্রকার,' এবং গুণবৈষম্য নিবন্ধন এই 
নানাত্বও বিচিত্র, তেমনি দেবতা এক এবং অভিন্ন হইলেও বাহ্দৃষ্টিতে তাহার 
অবান্তর ভেদ অসংখ্য। “একং সদ্‌ বিপ্রাঃ বহুধা বস্তি” ৭+- ইহা শ্ৰুতিরই 
(as সং, ১-১৬৪-৪৬ ) নিৰ্দেশ | এই সকল ভেদ পারমাধিক দৃষ্টিতে না 
থাকিলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে অসত্য নহে | 


+ ভামতীতে বাচন্পতি মিশ্র ইহারই অনুবর্তন করিয়া বলিয়াছেন- “দেবতামুদ্ধিশ্ত 
--"দেবতামুদ্ধি্ত হবিরব 
চ তদ্বিষয়সন্বত্যাগ ইতি বাগশরীরস্।” 
_ 1 যাজ্ঞিকগণ ও বেদান্তদৰ্শন দেবতার Raas (সাকারতা ) স্বীকার করেন। ইহার 
অনুকুল যুক্তি বেদান্তদর্শনে দেবতা অধিকরণে শঙ্করভায়ে ও ভামতী প্রভৃতিতে প্রদত্ত হইরাছে 
(a: হুঃ ১1৩২৬-৩৩) শীমাংসকগণ দেবতাকে aaae বলিয়| বর্ণনা! করেন। বলা বাহুল্য, এই 
মতভেদে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। যাস্ক দেবতার আকার চিন্তন প্রসঙ্গে দেবতা টি 
(সাকার ) ও অপুক্ুষবিধ (নিরাকার ) এই উতর পূর্বপক্ষ গ্রহণ করিয়া SaR বলিয়! নিজে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ( নিরুক্ত 91৬1১-২ ; ৭1৭১৭ )। ? 
11 Pre মতে স্থানানুসারে মুখ্য দেবতার সংখা তিন-_পৃথিবী ও ভুলোকের দেবতা অগ্নি 
অন্তরিক্ষ ব| ভুবর্লোকের দেবতা বায়ু এবং ছ্ালোকের দেবতা R41 অন্ত সব দেবতা ইহাদেরই 
2 কিন্তু নিরুক্তেই চরম সত্যের সন্ধানও দেওয়| হইয়াছে, এবং বৃহৎ দেবতাতে তাহারই 
সমর্থন আছে। এই মতে মুখ্য দেবতা এক ও অনন্ত- নানা রূপ ভাহারই স্তুতি মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন 
‘দেবতা একই আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ন। afad একই প্রকৃতিকে atatacet স্তুতি করিয়াছেন। 
এক অগ্নির যেমন বহু স্ষুলিঙ্ন হয়, জগ একই আত্মার বিভিন্ন প্রকার বিকৃতি হইয়া খাকে। 
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দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া দ্রব্য অৰ্পণ করিবার নির্দিষ্ট বিধান আছে। এই 
দ্রব্যার্পণ এক দৃষ্টিতে দেখিলে দেবতাকে হবিঃ প্রভৃতি আহাৰ্য সমৰ্পণ করা 
ভিন্ন অপর কিছু নহে। শক্তি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে ছুই প্রকার। অব্যক্ত 
শক্তি দ্বার কোন কার্য সম্পন্ন হয় ail কার্য সাধনের জন্য শক্তিকে উদ্ধদ্ধ 
afan প্রয়োগ করিতে হ্য়। যে শক্তি দ্বার! যে কার্য নিষ্পন্ন হয় সেই শক্তি 
জাগ্রৎ হইলে এবং ঠিকভাবে তাহার বিনিয়োগ হইলে স্বাভাবিক নিয়মে সেই 
কাৰ্য অবশ্যই করির1 থাকে। তাহার জন্ত কোন বাহ্‌ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয় না। 
কাৰ্য করিলে শক্তির অপচয় অবশ্ঠন্তাবী। এই জন্য শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে 
হইলে এই অপচয়ের পূরণ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শক্তির পুষ্টির জন্য তাহাতে আহাৰ্য 
অর্পণ আবশ্যক হয়। যাহা প্রাপ্ত হইলে শক্তি পুষ্ট হইয়| নিজকে সংরক্ষণ 
করিতে সমর্থ হয় তাহাই শক্তির আহার | শক্তি নানা হইলেও যেমন তাহার 
উৎস বা মুলরূপ একই, তেমনি শক্তির আহার স্থূলতঃ বিভিন্ন হইলেও মূলে 
এক ও অভিন্ন। সুপ্ত শক্তি নিক্ষিয় বলির! আহারের অপেক্ষা রাখে না) কিন্তু 
উহা দ্বারা কাৰ্যও সিদ্ধ হয় না। কার্য সাধন করিতে হুইলে সুপ্ত শক্তিকে 
জাগাইয়া উহাতে অনুরূপ আহার যোগাইয়া উহাকে সমর্থ করিতে হ্য়। 
তাহা না হইলে এ শক্তি কর্মক্ষম হয় না। ইহার নাম দেবতার উদ্দেশ্যে দ্ৰব্য 
ত্যাগ | 

শতপথ ব্ৰাহ্মণে যজ্ঞকে পঞ্চাদ-সম্পন্ন বলা হইয়াছে। পুরাণে এ পাচ 
অঙ্গের নাম আছে-_যথাঁ, দেবতা, হবিদ্রব্য, মন্ত্ৰ, whee ও দক্ষিণ] — 

(১) দেবতা । এক আত্মার বিভিন্ন বিভূতিই দেবতা । কখনও কখনও 
দৃষ্টিভেদে দেবতাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে--যথা, আজানজ 
দেবতা, কর্ম দেবতা ও আজান দেবত। ৷ আজানজ ও কর্ম দেবতা কর্ণফলের 
ভোক্তা । ইহার! দিব্যলোকে অবস্থান করিয়া কৃতকর্ধের ফলভোগ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু আজান দেবতা এরূপ নহেন এই সকল দেবতা Ba আদি- 
কাল হইতে উদ্ভত হইয়াছেন ৷ কক্ষ, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্ৰ প্ৰভৃতি এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। ইহারা স্ততি ও আহুতিতে তুষ্ট হন এবং যজ্ঞফল দান করেন। 
ইহার! দিব্য, সাকার ও এখর্ষনন্পন্ন। সাধকের সাধনার যোগ্যতা থাকিলে 
ইহাদের প্রত্যক্ষ wine সম্ভবপর হর । সংস্কার, ব্রহ্মচর্যধারণ, স্বাধ্যার, শৌত 
ওন্মার্ত কর্মের অনুষ্ঠান, যোগাভ্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় দ্বারা দেবতার দর্শন 
লাভ ঘটে। অণিমাদি এশবর্বসম্পন্ন যোগী যেমন একই সময়ে নানা শরীর ধারণ 
করিতে সমর্থ, তদ্রপ আজানসিদ্ধ দেবগণও এ প্রকার শক্তিসম্পর্ন। সেইজন্ত 
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শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, “একৈকা দেবতা বহুভী রূপৈরাত্মানং প্রবিভজ্য বহুষু 
যাগেষু যুগপদঙ্গতাং গচ্ছতীতি, পরৈশ্চ ন PICS অন্তর্ানাদিক্রিয়াযোগাৎ্গ 
( ব্ৰহ্মস্থুত্ৰ শারীরক ভাষ্য ১৩২৭ )। 

(২) হবিদ্ৰ'ব্য । ইহা আজান দেবতাদের উপজীব্য যজ্ঞের প্রদত্ত আহুতি- 
দ্রব্য । একবারে হবিদ্ৰ'ব্যের যতটা অংশ দেবতার্দিগকে অর্পণ কর! হয় 
তাহাকে আহুতি বলে। আহুতি শব্দের প্রাচীন অর্থ আহ্বান বা আহুতি: 
(Aura ব্রাহ্ধণে এই প্রকার নির্দেশ আছে)। আহুতি দ্বারা যজমান 
দেবতাকে আহ্বান: করেন বা! ডাকিয়া আনেন। আহুতি ফলপ্রাপ্তির পন্থ। ৷ 
একটিমাত্র হবিঃও যদি বিধিপূর্বক অর্পণ করা যায় তাহা হইলে দেবতা 
উহাকেই বহু মনে করেন ও তুষ্টি লাভ করেন। অগ্নিতে হুবিঃ অর্পণ করা 
বস্তুত: দেবতার মুখেই অর্পণ করা। হবিঃ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃতরূপে 
পরিণত হয়। ইহাই যাজ্রিকগণের সিদ্ধান্ত | 

(৩) wal শক্তিসম্পন্ন শব্দরাজি, যাহার প্রভাবে হুবিঃ দেবতার নিকট 
ভোগ্যরপে উপনীত হয় | 

(৪) খত্বিক। বে fra ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় 


তাহার নাম খত্বিক্‌৷ 
(৫) দক্ষিণা Wars ব্রাহ্মণকে তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ যাহা দেওয়া” 


হয় সেই দ্রব্যের নাম দক্ষিণা । কৰ্ম করাইয়া দক্ষিণ! প্রদান ন! করিলে কর্ম 
পূর্ণভাবে ফল প্রসব করিতে পারে T I 

প্রশ্ন হইতে পারে, দ্রব্য ত্যাগ করিবার ভার কাহার উপর ? ইহার উত্তরে 
বক্তব্য এই- ত্যাগরূপ কর্ণের ফল যে আকাজ্ষা করে তাহারই উপর, অথবা 
ফলাকাজ্ষা না করিয়াও কর্তব্যবোধে যে ত্যাগ করে তাহারই উপর। কর্ম 
সকাম ও নিষ্কাম এই ছুই প্রকার বলিয়া যজ্ঞও সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দুই 
প্রকার। স্বৰ্গকামী যেমন যজ্ঞ করিয়া তাহার ফল স্বর্প স্বৰ্গ প্ৰাপ্ত হন, wat 
অন্ত কোন ফল কামন! করিরা__কর্ম করিলেও এ ফলের প্রাপ্তি কামনাপূর্বক 
কর্মকর্তারই হইয়া থাকে। এইস্থলে কামনা বলিতে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির 
অভিলাষ বুঝিতে হইবে । নিষ্কাম কর্মে এই জাতীয় ব্যক্তিগত ফলাকাজ্ঞা। 
থাকে না। তবে নিজে কর্ম করিলেও এ কর্মের ফল নিজের না হুইয়া অন্তের 
হউক এই প্রকার আকাজ্জা থাকে । জগতের কল্যাণ, স্বজনের হিত ও সুখ, 
ইহাও কৰ্মফল--এই ফলের আকাজ্ষা নিষ্কাম কর্মকর্তারও থাকিতে পারে । 
ইহা! কামনা SAAR AMS নির৫0াভিলুক্গিত/লনছু্ বিষ্ণু-কামন| বা 
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মোক্ষকামন! যেমন কামনারূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ কামনা নহে, CHA 
অন্তের মঙ্গল কামনা দ্বার! কর্মের নিষ্কামত্ব নষ্ট হয় না । সাক্ষাৎ ভাবে পরহিত 
আকাজ্ষা না করিয়! শুধু কর্তব্য বোধে অর্থাৎ শান্ধীয় বিধির অন্শীসনে অথবা 

_ ভগবৎ প্রেরণাতেও কর্ম অনুষ্ঠিত 'হইতে পারে | উহা! নিষ্কাম কর্মের উচ্চতর 
আদর্শ। কিন্ত ফলাকাজ্ঞ! ন! করিলেও কর্ণ কৃত হইলেই যথাসময়ে ফল 
প্রসব করিবেই ৷ এ ফল ব্যক্তিগত ভাবে কর্মকর্তার ঈপ্মিত নহে বলিয়া উহা 
ব্যাপক রূপে সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। এই ছুই প্রকার নিষ্কাম কৰ্মই 
যজ্ঞের AB HTL এই জাতীয় কর্মে বন্ধন ত হয়ই না, বরং যে বন্ধন পূৰ্ব 
হইতে আছে তাহাও শিথিল হয়। তাই গীতা বলিয়াছেন, “বজ্ঞার্থাৎ কৰ্ষণো- 
2ga লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ* (৩-৯), অথবা “যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্ৰং 
প্রবিলীয়তে” ( ৪-২৩ ) ৷ 

দেবতার উদ্দেশ্যে দুব্যত্যাগরূপ যজ্ঞের ও ত্যজ্যমান দ্রব্যের অগ্নিতে 
armaa হোমের বিভিন্ন অবয়ব আছে।' যে ত্যাগ করে, যাহা ত্যাগ 
করে, যাহা দ্বারা ত্যাগ করে, যাহার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করে__এই সবগুলিই ত্যাগ 
(ও হোম) ক্রিয়ার পৃথক পৃথক অবয়ব। aye ক্রিয়াকে Your ধারণ 
করিতে হইলে এই সকল অবয়বের প্রত্যেকটির কার্যকারিতা যথাসম্ভব 
আবশ্যক Al বে ত্যাগ করে ও যে অগ্নিতে প্ৰক্ষেপ করে সে কর্তা অর্থাৎ 
ঘজমান ও তাহার প্রতিনিধি তৎপরিক্রীত ARI * যাহা ত্যাগ করে 
তাহা কর্ম। তাহা দেবতার ভোগ্য বস্তু বা হুবিঃ প্রভৃতি । যাহা দ্বারা 
ত্যাগ অর্থাৎ অগ্নিতে প্ৰক্ষেপ করে তাহা করণ। ইহা ছুই প্রকার-_হুবিঃর 
প্রক্ষেপে ধারকরূপে সাধকতম করণ |Z প্রভৃতি, এবং প্রকাশকরূপে সাধকতম 
করণ মন্ত্র প্রভৃতি । সেইজন্য করণ দুই প্রকার। যাহার উদ্দেশ্যে, যাহার 
প্রীতি বা তৃপ্তির জন্তু, ত্যাগ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহা সম্প্ৰদান অর্থাৎ দেবতা। 
যাহাতে, অর্থাৎ যাহাকে আধার করিরা হবিঃ প্রভৃতি অর্পণ করা হয়, তাহা 
অধিকরণ অর্থাৎ অগ্নি। দেশ কাল প্রভৃতিও এই প্রকার অধিকরণ শ্রেণীতে 
পরিগণিত হইয়া থাকে | 

সকাম ও নিষ্কাম ভেদে কর্ণ ভিন্ন বলিয়! যজ্ঞের wane foal সকাম কর্ম 
ও কামনার নানাত্ব বশতঃনানা প্রকার ৷ COMA ও নবনীতকামী উভয়ে সকাম 


ee = M 
+ হবিঃ ত্যাগ ও অগ্নিতে প্ৰক্ষেপ, এই দুইটি ক্রিয়ার প্রথমটির কর্তা যজমান ও দ্বিতীয়টির কর্তী 
aay | 
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ণ্ড | অখণ্ড মহাযজ্ঞ 
হইলেও উভয়ের কৰ্ম এক প্রকার বল! চলে Ail তৈলাথীকে তৈল লাভের 
জন্য Wit প্রভৃতি পেষণ করিতে হয়, কিন্তু নবনীতার্থীর পক্ষে উহা মোটেই 
আবশ্যক হয় না। তাহার জন্য আবশ্যক দুগ্ধ বা দধির মন্থন । পুত্রেষ্টি ও 
কারীরী এক প্রয়োজন সাধন করে ন!। 

নিত্যকর্মের পশ্চাতে ব্যক্তিগত ফলানুসন্ধান না থাকিলেও আন্ুষদ্দিকভাবে 
ফলের উদয় হয় বলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মান্ুবতিতার বন্ধন আছে। নিষিদ্ধ 
কর্মের দ্বার! শুধু যে চিত্তের উর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয় তাহা নহে, উহ! অধোগামী হয়; 
পরিণামে দুঃখের উদ্বয় হয়। ফলান্ুসন্ধান থাকে বলিয়া কাম্য কৰ্ম দ্বারাও 
চিত্ত মলিন হয়। কাম্য কৰ্মে (দুঃখমিশ্র ) অনিত্য স্থখের উদ্ভব হইলে fee 
শুদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে S আত্মজ্ঞানের পথ সাময়িক রুদ্ধ হয়। তাই শান্ত 
বলেন, “নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্ধাৎ, প্রত্যবায়জিহাসয়|। মোক্ষার্থী ন প্রবতেত 
তত্র কাম্যনিষিদ্ধরোঃ |’ এইজন্য বৌধায়ন স্বীয় ধর্মস্থত্রে বলিয়াছেন যে 
অগ্ন্যাধের প্রভৃতি নিত্যকর্ম ক্ষেমপ্রাপক। বৈধভোগও ভোগ বটে, নিষিদ্ধ 
COMA WF তাহাতে পতন না ঘটিলেও সাক্ষাৎ ভাবে তাহা হইতে কোন 
সাহায্য লাভ হয় না। নিষিদ্ধ ভোগে ভোগবাসনা ক্ৰমশঃ বধিত হয়। 
বৈধ ভোগে ভোগ দ্বারা ভোগবাসনা ক্রমশঃ শান্ত eBay আসে। এইজন্য 
শাস্তে বহিমূখ চিত্তের জন্য উহার বিধান আছে। কিন্তু যাহার চিত্ত বাহিরে 
ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়! পড়িরাছে, বিষয় ভোগের দোষ দর্শন করতঃ 
বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য সাধারণ বৈধ কর্মেরও আবশ্যকতা থাকে ন! ৷ 

| EE) 

যজ্ঞের কথা বলিতে গেলে বৈদিক যুগের কর্মময় জীবনধারার একটি স্থমধুর 
চিত্র হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। তাই প্রথমে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের কিঞ্চিৎ পরিচয় 
দান আবশ্যক মনে হইতেছে। বৈদিক যুগে আর্ধজাতির সামাজিক জীবনে 
অগ্নিদেবতার স্থান অতি উচ্চ ছিল। তখন তিন বর্ণের মধ্যে ও তিন আশ্রমেই 
কোন না কোন আকারে অগ্রিপরিচর্ধা ও অগ্নি উপাসন প্রচলিত ছিল। ব্ৰহ্মচয় 
অবস্থাতে ব্রহ্মচারীকে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে শুদ্ধস্থান হইতে অগ্নি আহরণ 


* কামাকর্মে যে চিত্তশুদ্ধি হর ন! তাহা নহে। চিত্তশুদ্ধি অবশ্যই হয়, তবে তাহা ভোগের | 

' উপযোগী, জ্ঞানের উপযোগী নহে। আচার্য হরেশ্বর স্বীয় বাতিকে বলিয়াছেন__"কামোহপি 
শুদ্ধিরত্ত্েব ভোগসিদ্ধাৰ্থমেব সা।” তাই সধুহ্দন বলিয়াছেন--“বদ্ধপি কাম্মান্থপি শুদ্ধিমাদধতি 

ধর্মন্থাভাব্যাং তথাপি সা তং ফলভোগোপযোগিন্তেব ন জ্ঞানোপযোগিনী” ( গীতা ১৮৬ )1 
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1 "৭ 
করিয়া পঞ্চভূ-সংস্কার প্রক্রিয়াতে ভূমিসংস্কার পূর্বক ওঁ অগ্নিতে সমিৎ আধান 
করিতে হইত | ব্ৰহ্মচৰ্য-জীবনের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ সমাবর্তন কাল পর্যন্ত এই 
নিয়ম পালন করিতে হইত। বিবাহের পর চতুৰ্থী কর্মান্তে * শুভদিনে আধান 
করিয়া! স্মার্তায়ি গ্রহণ করিতে হইত। সহোদর ভাই না থাকিলে ইহাই 
প্রচলিত নিয়ম ছিল। থাকিলে পিতার মৃত্যুর পর ধনবিভাগের সময় অগ্নি 
গ্রহণ আবশ্যক হইত। বৈবাহিক অগ্নি গ্ৰহণ ন! করিলে গৃহস্থ হওয়! যায় না। 
বে কোন কারণেই হউক কেহ অগ্নি গ্রহণ না৷ করিলে তাহার অন্ন অপবিত্র 
বলিয়া অন্ত লোকে গ্রহণ করিতে চাহিত না। তাহাকে “বুখাপাক” বলিয়া 
সকলে নিন্দা করিত। কোন অনিবাধ হেতু বশতঃ আধানের সময়ে আধান 
করিতে না পারিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে আধান করিতে হইত । ব্রাহ্মণের 
পক্ষে এই নিয়ম অবশ্য পালনীয় ছিল। অগ্নির আধান না করিলে আত্মশুদ্ধি 
হয় না বলিয়| পরমেশ্বরের উপাসনা বাঁ যাগকর্মে অধিকার জন্মে না। গৃহস্থ 
ভাৰ্যার সহিত করণীয়। তাই আধানের সময়েও ভার্যার সাহচর্য আবশ্যক। 
গৃহস্থ আশ্রমে অগ্নির সেবাই মুখ্য উপাসনা । এই অগ্নির নামান্তর গৃহ বা 
আবসথ্য অগ্নি, অথবা পাকাগ্নি। এই অগ্নিতে স্মার্ড কর্ম সকল করিতে হইত। 
অন্পপাকাদিও এই অগ্নিতে করার বিধান ছিল। বিশিষ্ট লক্ষণ সম্পন্ন বৈশ্তকুলাদি 

হইতে অথবা অরণিমস্থন করিয়া অগ্নি সংগ্রহ করিতে হইত। 
অরণিমন্থনের প্রণালী সাধারণতঃ জান! নাই বলিয়া এখানে বর্ণনা করা 
বাইতেছে। শমীগর্ত অশ্বথবৃক্ষের পূৰ্বমুখ বা উত্তরমুখ বা উ্ধ্বগামী শাখা পশ্চাৎ 
দিকে ন! তাকাইয়া ছেদনপূর্বক এ কাঠঠদ্বারা অধরারণি ও উত্তরারণি নিৰ্মাণ কর! 
হ্য়। শমীগৰ্ভ বৃক্ষ উপলব্ধ না হইলে সাধারণ অশ্ব বৃক্ষের শাখা দ্বারাও উক্ত 
কার্ধ নিষ্পন্ন হইতে পারে | অরণির দৈৰ্ঘ্য ২৪ অঙ্গুলী বিস্তার ৬ অঙ্গুলী ও উৎসেধ 
( উচ্চতা ) ৪ অঙ্গুলী | অরণিকে মনুস্তক্লপে কল্পন| করিলে শাদ্রামুসারে উহার 
ছয়টি বিভাগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগ ৪ অঙ্গুলী--মত্তক, চক্ষু, কর্ণ 
ও মুখ ইহার অন্তৰ্গত। দ্বিতীয় বিভাগ ৪ অঙ্গুলী--গ্রীবা, বক্ষ ও হৃদয় ইহার 
অন্তর্গত। তৃতীয় বিভাগ ৬ agi tra, কটি ও বস্তি ইহার অন্তর্গত। চতুর্থ 
বিভাগ ২ অঙ্গুলী__ ইহাই গুহ প্রদেশ। এই বিভাগটি যাজ্জিকগণের নিকট 
“দেবযোনি” নামে পরিচিত | পঞ্চম বিভাগ ৪ অন্গুলী--উক্লদ্বয় ইহার অন্তৰ্ভুক্ত | 
ষ্ঠ বিভাগে aara ও পাদদয় সন্নিবিষ্ট। ইহার প্রমাণ ৪ অঙ্গুলী মাত্র। চতুর্থ 


* চতুৰী কর্মের পরেই পত্নীর ভাৰ্ষাত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়| চতুৰ্থী কৰ্মান্তে আধানের বিধান আছে। 
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বিভাগের অন্তর্গত দুই অঙ্গুলী যোনিস্থান মন্থন করিয়া অগ্নিকে উদ্দীপন করিতে 
হয়। এই স্থান হইতে উদ্ভূত বহ্নি কল্যাণকর । এইস্থানগত নিয়ম প্রথম 
মন্থনের জন্য জানিতে হইবে । পরবর্তী মন্থনের সময় স্থানবিশেষের অর্থাৎ 
দেবষোনি বিচারের কোন আবশ্তকতা নাই। অগ্নিমস্থন কার্ধে প্রমন্থ, চান্র, 
ওবিলী, নেত্র প্রভৃতি উপকরণ-যন্ত্র আবশ্যক হয়। * এই অগ্নিকে যাবজ্জীবন 
যত্বের সহিত রক্ষা করা গৃহস্থের কতব্য। ইহার কুণ্ডটি বৃত্তাকার হওয়া 
আবশ্তক। যদি কাহাকেও THe বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে হয় তবে 
তাহাকে এই অগ্নি সঙ্গে করিয়! লইয়া যাইতে হয় । AMS না যাইয়া! একাকী 
বনে গমন করিলে যাওয়ার পূর্বে অগ্নি বিসর্জন করিতে হয়। এই অগ্নিতে 
ওপাসন হোম প্রভৃতি আত্মসংস্কার সাধক পাক-বজ্ঞ সকল করার নিয়ম আছে।. 
এই অগ্নি নিজের আয়তন হইতে উঠাইয়া বাহিরে নিয়া যাওয়ার আদেশ নাই। 
পুত্রাদির উপনয়নাদি সংস্কার বা শাস্তি পৌষ্টিকাদি কর্ম_ যাহা বহিঃশালাতে 
করণীয়- লৌকিক অগ্রিতেই করা উচিত। 

ওপানন হোম, বৈশ্বদেব, পার্বণ, অষ্টকা, মাসিক শ্রাদ্ধ, শ্রবণা, শূলগব--এই 
সকল কর্ম পাক যজ্ঞের অন্তর্গত। ওপাঁসন হোমটি সাফংকালে ও প্রাতঃকালে 
করিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে সায়ংকালের ও প্রাতঃকালের ছুইটি হোম পৃথক 
বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুইটি মিলির! একই অভিন্ন কর্ম সিদ্ধ 
হয়; কারণ উভয়ের সংযোগে একটি ফলেরই উৎপত্তি হয়। এই জন্ত এই 
দুইটির মধ্যে কোন একটি করিয়া! অপরটি বর্জন করিলে নির্দিষ্ট ফল লাভ হয় না। 
সায়ং হইতে প্রাতঃ পর্যন্ত এই কৰ্মটির বিস্তার | TRIE তুল অথবা অক্ষত 
দ্বারা হাতে করিয়া হোম করিবার বিধান আছে। সায়ংকালের প্রধান দেবতা 


* চাত্র_যে SIS রজ্জু বেষ্টন করিয়া TA কর! হয় তাহার নাম চাত্র। ইহার পরিমাণ 
১২ অঙ্গুলী। ওবিলী = চাত্ৰের উপরে চাত্রের নিরস্ত্রণের ay বে ছিদ্রযুক্ত কাষ্ঠখ প্রদত্ত হয় তাহার 
নাম ওবিলী। ইহার পরিমাণ ১২ আঙ্গুলী 

নেত্র= মথন রজ্জু। ইহা শণ ও গোবাল দ্বার! নিমিত হয়। 

এ্রমন্থ=অগ্নি মনের জন্য চাত্ৰের অধোভাগে উত্তর অরণি কাঠ হইতে NTO বে ৮ অদুলী 
পরিমাণ শঙ্কু লাগান হয় তাহার নাম প্ৰমন্থ। অধোভাগে প্রমন্থকাষ্ঠ-সম্বন্ধ চাত্ৰের উপর ওবিলী 
স্থাপন করিয়া চাত্রকে অধর অরণি্থ ‘দ্বেবযোনি’ স্থানে রাখিয়া নেত্র দ্বার! তিনবার বেষ্টন করিয়া 
মন্থন করিতে হয়। মন্থনকালে অরণি শুধু ছুমির উপর না রাখির! সংস্কৃত ভূমিতে কৃফসার 
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অগ্নি, অঙ্গ দেবতা প্রজাপতি | প্রাতে প্রধান দেবতা x4, অঙ্গ দেবতা! অগ্নি ৷ 
এই কর্মটি যাবজ্জীবন AAAS করিতে হয় । ন! করিলে প্রত্যবায় আছে। 

পক্ষার্দি কর্ম। ‘পক্ষাদি’ বলিতে যদিও প্রতিপৎ বুঝায়, তথাপি 
“সন্ধিমভিতো যজেত” অর্থাৎ "সন্ধির পূর্বে ও পরে যজন করিবে’ এই নিয়মাহ- 
সারে বিশেষজ্ঞগণ পর্বের ( অমাবস্তা-পুণিমার ) চতুর্থাংশ ও প্রতিপদের প্রথম 
তিন অংশ যাগকাল বলিয়া নিৰ্ণয় করিয়াছেন। তাই অমাবস্যা ও পুণিমার 
চতুর্থাংশও যাগকাল জানিতে হইবে | 

বৈশ্বদেব কর্ম। ইহা CHATS, BOIS, পিতৃষজ্ঞ, TIS ও ব্ৰহ্মযজ্ঞ নামক 
পঞ্চ মহাষজ্ঞের নামান্তর । গৃহস্থের পক্ষে এই পঞ্চ মহীযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রতি- 
দিনের অবশ্য কর্তব্য কর্ণের অন্তৰ্গত । ইহার প্রভাবে গৃহস্থজীবনের সহ্ভাবী 
পাচ প্রকার অনিবার্য হিংসা জন্য পাপ ক্ষালিত হয়। চুলী, পেষণী প্রভৃতি 
পীচটি গৃহস্থের zal বা হিংসানিদান স্থান। গাৰ্হস্থ্য জীবনের সহিত We 
এই অবশাম্ভাবী পাপ হইতে মুক্তির জন্য পঞ্চ মহাযজ্ের ব্যবস্থা | পঞ্চ মহাযজ্ঞ 
প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র বিশ্বের প্রাণিবর্গের সেবা। উর্ধে দেবলোক, ঝধিলোক 
ও পিতৃলোক, মধ্যে মনুয্যলোক এবং নীচে ইতরপ্রাণী বা তির্যগাদি জীবলোক 
_ এই পাচ শ্রেণীতে জগতের যাবতীয় প্রাণী অন্তর্ভুক্ত * | দেবতার উদ্দেশ্যে 
নিত্যহোম .দেবতাৰ তৃপ্তি সাধন করে। ইহাই দেবযজ্ঞ। TCT জীবকে 
বলিদান বা আহাৰ্য প্ৰদান--ইহাই ভূতযজ্ঞ। পশু; পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, 


* সমস্ত বিশ্বের প্রাণিগণকে স্মরণ করিয়! যবাশক্তি অন্নাদি দ্বার] তাহাদিগের তৃপ্তিবিধান বা 
সেব! করার ভাবটি পঞ্চ মহাযন্রের প্রাণ। পারম্পর গৃহা শুত্রের ভায়কার হুরিহর কর্তৃক উদ্ধৃত 
নিম্নলিখিত দুইটি aca এই ভাবটি at প্রকাশিত হইয়াছে__ 

দেবা মনুস্তাঃ পশবো বয়াংসি 
সিদ্ধাশ্চ বক্ষোরগদৈতাসজ্ঘবাঃ ৷ 
caet: পিশাচাস্তরবঃ সমস্ত| 
বে চান্নমিচ্ছন্তি ময়! প্ৰদত্তম্‌ ৷ 
পিপীলিকা: কীটপতঙ্গকাদ্বা 
বুভুক্ষিতাঃ কর্মনিবন্ধবদ্ধা। 
gafa হি ময়! প্রদত্ত 
তেষামিদং, তে qel ভবন্ত ৷ 

অনুবাদ অনাবগ্তক। ইহাতে দেবতা হইতে আর্ত করিয়া পিপীলিক| ও বৃক্ষ পর্যন্ত জীবের 
নাম কর! হইয়াছে। 
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পিগীণিকাদি এবং পৃথিবী, বায়ু ও জলের দেবতাবর্গ, ওষধি, বনস্পতিৰ 
অভিমানী জীব, WIT, আকাশস্থ কাম দেবতা প্রভৃতি এই ভূতষজে 
আপ্যায়িত হইয়া থাকে। পিতৃপুরুষের তৃপ্তির wy নিত্যই তাহাদিগের 
উদ্দেশ্যে যে বলি প্রদান, তাহাই পিতৃযজ্ঞ পদবাচ্য। অন্ত কিছু দিতে না 
পারিলে “পিতৃভ্যঃ wn” বলিয়া! অন্ততঃ জলপাত্র দানের ব্যবস্থা আছে (ত্রষ্টব্য 
বৌধায়ন)। নিত্য অতিথি সেবা ও ব্ৰাহ্মণকে অন্ন বা ফলমূলাদি দান__ইহা 
ARIS | আপস্তম্ব মতে প্ৰতিদিন মনুস্তকে যথাশক্তি দান করাও IIJ 
Bete! নিত্য স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ, অন্ততঃ প্রতি বেদের প্রথম মন্ত্র পাঠ, 
তদভাবে প্রণবের জপ-_ ইহাই ব্ৰহ্মযজ্ঞ বা খষিষজ্ঞ নামে পরিচিত। এই 
বেদপাঠে কোনদিন কোন কারণে অনধ্যায় হইতে পারে না। প্রাচীন কালে 
এই অখণ্ড বেদ পাঠকে “ব্ৰহ্মসত্ৰ” বলিয়। মনে করা হইত। 

পার্বণ। ইহা ছয় পুরুষকে উদ্দেশ কৰিয়া প্ৰতি অমাবস্তাতেই করণীয় 
নিত্যকর্ষ। 

অষ্টকাশ্রাদ্ধ। হেমন্ত ও শিশির এই দুই খতুর চারি মাসে প্রতি কৃষ্ণাষ্টমীতে, 
ইহা করণীয়। ইহা অবশ্য কর্তব্য হইলেও কোন কোন শাখাতে বিশেষ কারণ 
বশতঃ লুপ্ত হইয়াছে। 

মাসিক শ্রাদ্ধ। ইহা প্রতিমাসে করণীয় | ৰ 

শ্রবণ! কর্ম। শ্রাবণ মাসের পূণিমা হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত প্রতিদিন 
a সর্পদিগকে qere WS, বলিদ্বান করিতে হয়। ইহার নাম শ্রবণ 

| 
_ RA এই কর্মের দেবতা ঈশান ও দ্রব্য গো। কলিযুগে ইহা নিষিদ্ধ। 
ইহার পরিবর্তে কোন কোন শাখাতে স্থালীপাকের ব্যবস্থা আছে। 


পূৰ্বে যে সকল কর্মের নাম বলা হইল এইগুলি গৃহ কর্ম এবং গৃহ অগ্নিতে 
করণীয়। 


শ্রোত কর্ম গৃহ কর্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এ সকল কর্ম গৃহ্‌ অগ্নিতে, 
করাও চলে না। উহাদের জন্য শৌত অগ্নির আধান আবশ্যক হয়। শ্রোত 
অগ্নি তিন প্রকাপ্ম--আহ্বনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণায়ি ৷ এক দিনেই তিনটি 
অগ্নির স্থাপনা হয়। প্রতি অগ্নির Re ভিন্ন আকারের হয়। আহ্বনীয়ের 
RS চতুর, গাৰহপত্যের বৃত্তাকার ও দক্ষিণাগ্নির অর্ধচন্্রাকার। গাৰহপত্য 
অগ্নি সাধারণতঃ হুবিঃপাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। পত্নী সংযাজাদি বাগও 


উহাতে করিতে ৷ : ert J 
Sl pee eras RRT ব্যবস্থা, 
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আছে। আহ্বনীয়ই মুখ্য যজ্ঞাগ্নি। মুখ্য শ্রোত ( গাৰ্হপত্য ) অগ্নিকে স্মার্ত 
অগ্নির স্যার যাবজ্জীবন সংরক্ষণ করিতে হয়। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ 
মধ্যে অগ্নির বিচ্ছেদ ঘটিলে পুনর্ধার বিধিপূর্বক আধান করিয়া এ অগ্রিকে 
জাগাইয়া লইতে হয়। পিতা জীবিত থাকিলে ও আহিতাগ্নি হইলেই পুত্রের 
আধানে অধিকার জন্মে। পিতার পরে পুত্রের অধিকার ত স্বতঃসিদ্ধ 
শ্রোত কর্মে তিন অগ্রিরই প্রয়োজন আছে | কিন্ত স্মার্ত কর্মে একমাত্র Jf 
আবশ্যক হর। সভ্যাগ্রি এই অগ্নিচতুষ্টর হইতে ভিন্ন পঞ্চম অগ্নি। অবশ্য 
শ্ৰৌত wae ইহার বিধান আছে। ইহাকে সভ| মণ্ডপে স্থাপন করিয়া 
রাখ! হয় বলিয়া ইহার নাম সভ্য অগ্রি। প্রত্যেক অগ্নির আয়তন পুথক্‌ 
পৃথকৃ। , 

শত কৰ্ম হবিঃ সংস্থা ও সোম সংস্থা--এই ছুই প্রকার। প্রথমটির 
মধ্যে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুৰ্মাস্ত, নিরঢ়পশুবন্ধ ও দর্বাহোম 
( পিগুপিতৃষক্ঞ প্রভৃতি ) অন্থর্গত। দর্শ ও পূর্ণমাঁদকে yee যাগরূপে গণনা 
না করিলে সৌত্রামণীকে সংস্থার অন্তৰ্ভূত বলিয়া মনে করিতে হইবে । দ্বিতীয় 
সংস্থার মধ্যে আছে অগ্রিষ্টোম, অত্যগ্রিষ্টোম, উকৃথ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, 
অতিরাত্র ও আক্টোষাম। 

আধানসিদ্ধ বৈতালিক অগ্নি সমূহে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। 
অগ্নিহোত্র এমন একটি হোমের নাম যাহা! অগ্থিকে উদ্দেশ্য করিয়| সায়ংকাগ 
ও প্রাতঃকালে কর] হইয়া থাকে। ইহাতে গোছুগ্ধ, Tal, WA, দধি, WW 
প্রভৃতি নান! দ্রব্যের বিধান আছে। সারংকালে অগ্নি মুখ্য দেবতা, কিন্ত 
প্রাতঃকালে RÄ মুখ্য দেবতা। এই শ্ৰৌত কর্মটিই প্রকৃত অগ্রিহোত্র। অনেকে 
স্মার্ত গপানন হোমকে অগ্নিহোত্র মনে করেন। তাহা ঠিক নহে। অগ্নিহোত্র 
অতি প্রশস্ত কর্ম ও অবশ্য কর্তব্য । ন! করিলে প্রত্যবার WEI পরম সঙ্কট 
কালেও ইহা ত্যাগ করা চলে না। দর্শপূর্ণমাসাদি না করিলেও চলে, কিন্ত 
অগ্নিহোত্র করিতেই হয়। সম্ভবপর হইলে কর্মটি যজমানের নিজেরই করা 
উচিত। was হইলে খত্বিক দ্বার! প্রতিনিধিরূপে করাইবার ব্যবস্থা আছে। 

দর্শপূর্ণমান। ইহা অমাবস্যা ও পুণিমাতে FOU! আধানের পর 
অমাবস্যা পড়িলেও তখন ন! করিয়া পরবর্তী পুণিমাতে Be আরস্ত করিতে 
হয়। uote তার পরে হয়। ইহাতে সপত্বীক যজমান ও চারিটি খত্বিক 
আবশ্যক হয়--ষথ| BAY, ব্ৰহ্মা, হোতা ও BAe! দর্শ পূর্ণমাসের ছয়টি: 
যাগ যাবতীয় ইষ্টির প্রকৃতি বা আদর্শ, ইঠ্টি সকল বিরুতি। প্রকৃতিতে 
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প্রয়োজনীয় সকল অঙ্গের উপদেশ থাকে, কিন্তু বিকৃতিতে তাহা থাকে না। 
ইহাও যাবজ্জীবন করণীয়। অসমর্থ পক্ষে অন্ততঃ ৩০ বৎসর করা উচিত। 
এই যাগে বহু পদার্থের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়। 

চাতুৰ্মাস্য। ইহাতে চারিটি পর্ব আছে--(১) বলি বৈশ্বদেব_ ফাল্ভন 
'পৃণিমাতে, (২) বরণ প্রঘাস__আষাঢ় পুণিমাতে, (৩) পাকমেধাঁ_কার্তিক 
পুধিমাতে এবং (8) শুনাসীরীয়-_ ফাল্গুনের শুরু প্রতিপদে অনুষ্ঠেয় । চাতুর্মাস্য 
যাবজ্জীবন করা চলে, নতুবা একবার মাত্র করিয়া তাহার পর পশুবাগ, 
সোমযাগ প্রভৃতি কর! যায়। যে যাবজ্জীবন করিতে ইচ্ছা! করে তাহার wy 
প্রতি বৎসরই ইহা করণীয়। AF, পাশুক ও সৌমিক ভেদে চাতুর্মাস্য তিন 
প্রকার। (বিস্তারিত কাত্যায়ন শ্রৌতস্থত্রের ৫ম অধ্যায়ে দ্ৰষ্টব্য )। 

fap পশুবন্ধ। ইহা প্ৰতি বৎসরে বর্ষা কালে করণীয়। 

আগ্রয়ণেষ্টি বা নবান্ন SE 1 নবীন শস্য উৎপন্ন হওয়ার পর Sai করিতে 
হয়। আহিতাগ্সি ( অর্থাৎ যে অগ্নির আধান করিয়াছে ) এই BR ছারা যাগ 
করিয়া নবান্ন গ্রহণ করে। যে আহিতাগ্রি নহে ও উপাসনিক সে গৃহ্সত্রের 
ক্রম অনুসারে ইহার অনুষ্ঠান করে | 

শৌত্রামণী। ইহা একটি পশুযাগ। স্বতন্ত্ৰ ও অন্গভূত, এই দুই প্রকার 
পশুযাগের বিবরণ পাওয়1 যায়। স্বতন্ত্ৰ যাগে একমাত্র ব্রাহ্মণ অধিকারী | 
ইহা নিত্য, কাম্য এবং নৈমিত্তিক ভেদে তিন প্রকার হইতে পারে। এই 
‘বাগে হোমের জন্য গোছুগ্ধের সহিত স্থরারও বিধান আছে। পয়োগ্রহ ও 
স্বরাগ্রহের মধ্যে স্থরাগ্রহের দেবতা স্থত্রামা। তাই এই যাগের নাম 
“সৌত্রামণী’ হইয়াছে। কলিতে হুধা নিষিদ্ধ বলিয়| নিন্দিত। কোন কোন 
আচার্য তাহার পরিবর্তে পয়োএহের ব্যবস্থা করিরাছেন। সৌত্রামণী যাগ 
ফলাকাজ্কা না করিয়া করিলে নিত্য কর্মের অন্তৰ্গত ও হবিযজ্ঞের প্রকারভেদ 
মাত্র। ইহা এশ ( “ৰদ্ধি’) আকাঙ্ষাতে কৃত হইলে কাম্যরপে পরিগণিত 
Ul সোমবমন প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ অনুষ্ঠিত হইলে ইহা নৈমিত্তিক নামে 
পরিচিত হয়। সৌত্রামণীতে তিনটি অথবা পাচটি পশুর বিধান আছে। 
আপস্তম্ব মতে ত্ৰিপশুকা পৌন্রামণী নিত্যা। পঞ্চপশুক| সৌত্ৰামণীকে ‘কোকিল 
সৌত্রামণী’ বলে। কাত্যায়ন মতে পঞ্চপত্তকা নিত্যা। “চরণ সৌত্ৰামণী’ 
‘নামক একটি সৌত্রামণী যাগ আছে, তাহা ব্রাজস্থুয়ের অন্তর্গত। 

লোমযাগ। এবার সোমযাগের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে । ' 
ইহার নামান্তর Sri FEN bras Ah তো।যোমনন্াহইতে বস নিফাশন 
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ভূমিকা "১৩ 
করিয়! উহা দ্বার। হোম SN হইত। এইজন্য ইহার নাম সোমষাগ ৷ বর্তমান 
সময়ে এ লতা অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া উহার পরিবর্তে পূতীকার ব্যবহার কর! 
হয়। এই যাগ একদিনেই সম্পন্ন হইতে পারে | তবে অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠান 
করিতে হইলে পাঁচদিন আবশ্যক হয়। এই যাগে ১৬টি খত্বিকের প্রয়োজন 
হয়। ইহারা অধ্বযুগণ ( যজুৰ্বেদীয় ), sat (অথর্ববেদীর ), হোতৃগণ 
(খগবেদীয় ) এবং উদ্গাতৃগণ (সামবেদীয় ), এই গণচতুষ্ঠয়ে বিভক্ত । প্রতি 
গণে চারিটি করিয়া খত্বিক থাকে । এই চাঁরিটি গণ ক্ৰমশঃ যজুৰ্বেদ, অথৰ্ববেদ, 
খগ বেদ ও সামবেদের প্রতিনিধিস্বরপ । সোমযাগে তিনটি বেদের সহিতই 
সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। মূলে এই যাগে চারিটি সংস্থা আছে--যথ! অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, 
ষোড়শী ও অতিরাত্র। এই চারিটি হইতে আরও তিনটি সংস্থার উদ্ভব হ্য়__ 
ati অত্যনিষ্টোম, বাজপেয় ও আপ্তো্ধাম ৷ স্মৃতি মতে এই চারিটি সংস্থাই 
নিত্য। পাচ দিনের কোন্‌ দিন কোন্‌ কর্ম করিতে হইবে তাহা শ্ৰৌতন্থত্ৰে 


নির্দিষ্ট আছে | 
তে । ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্র ইহার অধিকারী। সপ্ত সংস্থার অন্তর্গত 


বাজপেয়ে বৈশ্েরও অধিকার আছে। এই কর্ম শরৎকালে করিতে হয়। 
সৌত্রামণীর gra বাজপেয়েও স্বর! হোমের বিধান আছে; কিন্তু উহ! কলিতে 
বর্জনীয়। যাজ্িকগণ সোমন্থর! স্থলে তাত পাত্রে গোছুপ্ধ সহ পসোমরসের 
ব্যবহার করেন, কারণ CATS তাত পাত্রে রক্ষা করিলে gT সদৃশ হয় | 

রাজস্থ । ইহাতে রাজপদে অভিষিক্ত একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই অধিকার | 
SP, পশুযাগ ও সোমযাগ তিনই ইহাতে সমপ্রধান ভাবে বিদ্যমান ৷ 

অশ্বমেধ | ইহাও একপ্রকার সোমযাগ ৷ সবনীয় পশু অশ্ব বলিয়া ইহার 
নাম অশ্বমেধ হইয়াছে। অভিষিক্ত সার্বভৌম রাজা! ইহার অধিকারী। 
ফান্তন মাসে শুক্লাষ্টমী বা নবমী তিথিতে ইহা আরম্ভ করিতে হয়। ইহাতে 
হোতাকে পূর্বদিকের উৎপন্ন দ্রব্য, ব্ৰহ্মাকে দঙ্গিণদিকৃকার বস্তু, অধ্বযুকে 
পশ্চিমদিকৃকার বস্তু ও উদ্‌গাতাকে উত্তরদিক্কার বস্তু দক্ষিণাস্বরূপ দিতে zi 
কিন্তু ভূমি, পুরুষ ও ৰাহ্মণসম্পত্তি দক্ষিণাতে বৰ্জনীয় | 

পুরুষমেধ, সর্বমেধ, পিতৃমেধ প্রভৃতি যাগের কথাও খধিগ্রস্থে পাওয়া! যায়। 
যে “অতিষ্ঠা” বা সর্বভূমি অতিক্রমকারিণী স্থিতি লাভ করিতে ইচ্ছা করে 
তাহার ভন্ত পুরুষমেধ যজ্ঞের বিধান। ইহ! ৪০ দিনে সম্পন্ন করিতে হয়! 
ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহার অধিকারী । যজ্ঞ-দ্বদ্দিণ| ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বস্ব ; ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে প্ৰায় অশ্বমেধ তুল্য! তবে অশ্বমেধে পুরুষকে দক্ষিণান্র অযোগ্য বলিয়া 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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নির্ণয় করা হইয়াছে, কিন্তু পুরুষমেধে পুরুষও দক্ষিণান্র/ব্যের অন্তর্গত । যিনি 
পুরুষমেধ করেন তিনি সাধারণতঃ আত্মাতে অগ্নির সমারোপণ Pfa 
স্ু্যৌপস্থান পূৰ্বক অরণ্যে গমন করেন, আর গৃহে ফিরিয়া! আসেন না। তবে 
যদি গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অগ্নির সমারোপণ আত্মাতে না 
করিয়া অরণিছয়ে করিতে হয়। কারণ আত্মাতে অগ্নি আরোপণ করিলে 
আর গৃহস্থজীবন চলে না। সর্বমেধ যজ্ঞ পর্বকামের জন্য বিহিত হুইয়াছে। 
পিতৃমেধ মৃত পিতার মৃত্যু বৎসর স্মরণ না থাকিলে করিতে হয়। 
দিন হিসাবে যজ্ঞের আরও কিছু ভেদ আছে । যে সব যাগ এক দিনে 
সম্পূর্ণ হয় তাহাদিগকে একাহ বলে। যেগুলি সম্পন্ন করিতে দুইদিন হইতে 
এগার দিন আবশ্যক হয় সেইগুলির নাম অহীন। তেরদিন হইতে AFA 
সংবত্সর পর্যন্ত ব্যাপিয়া যে যাগের অনুষ্ঠান হয় তাহার সাধারণ নাম সত্ৰ | 
দ্বাদশাহটি অহীন ও সত্ৰ উভয়াত্মক | 
{ ৩?) 
তান্ত্রিক হোমের স্বরূপ আলোচন! করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈদিক 
বাগে যেমন মন্ত্রাদিজন্য সংস্কার দ্বার! সাধারণ অগ্নিকে দিব্য অগ্নিতে পরিণত 
করা হয় এবং এ দিব্য অগ্নিতে আত্মসংস্বার-সাধক ও অন্ঠান্ত যাগাদি কর্ম 
সম্পাদন করিতে হয়, ঠিক সেই প্রকার তান্ত্রিক হোমের ব্যাপারও জানিতে 
হইবে। বাহ্‌ অগ্নি সংস্কারাদির প্রভাবে হোমাগ্রি ও ইষ্টাগ্নির মধ্য দিয়া কি 
প্রকারে ব্ৰহ্মাগ্নি পর্যন্ত স্বরূপে প্রকাশিত হয় তাহার ক্রমটি স্পষ্ট বুঝিতে পারা 
যায়। অরণিঘয়ের পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি উৎপাদন করিয়া অথবা অন্য Ay 
উপায়ে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া উহাকে পাত্র বিশেষে স্থাপন করিতে হয়। বলা 
বাহুল্য, ইহা বাহ্‌ অগ্নি মাত্র। তথাপি সাধারণ অগ্নি হইতে উৎকষ্ট। এই 
অগ্নির সঙ্গে আংশিক ভাবে অশুদ্ধ. ক্রব্যাদ অগ্নি মিশ্রিত থাকে। উহাকে 
অপসারণ করিয়া নিরীক্ষণ, প্রোক্ষণ, তাড়ন, অবগু$ন ও অমুতীকরণ, এই 
পঞ্চবিধ উপায়ে বাহ্‌ অগ্নিকে শোধন করিতে Sl পরে ভাবন। দ্বার! 
মূলাধার হইতে AAA পথে উদ্‌গত চতন্তরূপ অগ্নিকে তৃতীয় নেত্র দ্বারা নির্গত 
করিয়া উহাকে শুদ্ধ বাহ্ধাগ্নির সঙ্গে যুক্ত করিয়া এ যুক্ত অগ্নিকে নিববীর্ধ রূপে 
দেব"গভাত্মক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হয়। ‘এই ব্যাপারটি বাগীশ্বৱীগৰ্তে 
বাগীশ্বর বীজের নিষেকের agea বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার পর ইন্ধন 
বারা আচ্ছাদন পূর্বক উপস্থাপন ও প্রজগন করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা 
করিতে হয়, ইহাই AAAS (অনি, tocna এই পর্যন্ত কৰ্ম 
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সিদ্ধ হইলে ভাবনাদ্বার| অগ্রিদেবের পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ও জাতকর্ম সংস্কার 
করিয়া নামকরণ করিতে হয়। নামকরণ সংস্কারের পূর্ব পর্যন্ত অগ্নিটিকে 
‘হোমাগ্নি’ বলিয়া জানিতে হইবে | fee নামকরণের দ্বারা ‘হোমাঠ্ৰি 
ইষ্টাগ্সি-রূপ ধারণ করে। উপান্তদেবতার নাম অঙ্গুসারে অগ্নির নামকরণ হইয়া 
থাকে__বেমন ললিত! উপাসকের অগ্নি ললিতাগ্রি ইত্যাদি ইহার পর ভাবন! 
দ্বারাই বিবাহ পর্যন্ত অগ্নির পরবর্তী সংস্কার সকল সম্পাদন করিতে হয়, পরে 
পরিষেচন, পরিস্তরণ প্রভৃতি কর্মান্তে হবনের পূর্বে হৃবন দ্রব্য অনুসারে 
অগ্নিদেবের ধ্যান করা আবশ্যক। সমিৎকাষ্ঠ দ্বারা হোম করিতে হইলে 
অগ্নিকে দণ্ডায়মানরূপে ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু সাজ্য হোমের সময় অগ্নিকে 
দণ্ডায়মানরূপে চিন্তা না করিয়! উপবিষ্রূপে চিন্তা করিতে হয়। ধ্যানের পর 
অগ্রিকে মনে মনে শুভালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া se দ্বারা তাহার জিহবাতে 
* আহুতি অর্পণ করিতে হয়। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা--তাহাদের প্রত্যেকটিতেই 
আইছুতি দিতে হয়, অথবা প্রয়োজন অনুসারে কোন বিশিষ্ট জিহবাতে দিতে 
হয়| এক একটি জিহ্বা এক এক দিকে প্রসারিত। তদনুসারে ছয়টি জিহ্বার 
বিস্তার ছর দিকে বহিয়াছে। মধ্যে আছে একটি। ঈশান, পূর্ব ও অগ্নিতে 
তিনটি এবং বিপরীত দিকে tas, পশ্চিম ও বায়ুতে তিনটি। এই ছয় 
জিহ্বার নাম ক্রমশঃ হিরণ্যা, কনকা, Tel, কৃষ্ণা, স্প্রভা ও অতিরক্কা1% 
উত্তর দক্ষিণে জিহ্বা নাই । যেটি মধ্যে আছে সেইটিই উত্তর-দক্ষিণে আয়ত। 
এই মধ্যস্থ জিহ্বাটির নাম ‘বহুরূপা’। ইহাতে আহুতি দিলে সর্বার্থ সিদ্ধ হয়, 
এইরূপ নির্দেশ আছে। এই জিহ্বাটিতে Baan জগজ্জননীকে আবাহন 


* সংস্কার E উদ্ধৃত বচনেও এই সাতটি নাম দেখিতে ateni যায়, কিন্ত সেখানে, 
‘হিরণ্যা’ স্থলে ahi’ শব্দ আছে, ইহাই বিশেষ। তবে তাহাতে জিহ্বার নন্নিবেশ একটু ভিন্ন 
প্রকার। গৃহ নংগ্রহে ও মাকণ্ডেয পুরাণে অগ্নির সাতটি ভিহ্বার নাম এই প্রকার-কালী, করালী, 
মনোজবা, নুলোহিতা, gia স্ষুলিজিনী ও গুচিস্মিত| (গৃঃ বং) বা বিশ্ব (মাঃ পূঃ )। 
পৌরাণিক মতে fen, প্রাণীদিগের সর্বদা মঙ্গলকারিণী। sR পুরাণে যে সকল অগ্মিজিহবার 
নাম আছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রথম নাম সপ্তকের নহিত ও অপর কতকগুলি দ্বিতীয় 
নপ্তকের সহিত অভিন্ন। গুহ সংগ্রহে আর একটি নামাবলী পাওয়া যার। তাহা এইরূপ 
করালী, ধুমিনী, থেতা। লোহিতা, মহালোহিত, zafe পদ্মরাগ| প্রথম ছয়টিকে ভোগ করে 
বথাক্রমে রাক্ষন, AIA, নাগ, পিশাচ, গন্ধৰ্ব ও যম। নপ্তমটি বা 'পদ্মরাগা" দিবা জিহ্বা । উহাতেই 
হোম করিতে হয়। “ত্তাং তু হোদয়েং নিত্যং gaira হুতাশনে।"' 'পদ্মরাগা'র নাম 


ন্তবিয্তপুরাণোক্ত নামাবলীতেও আছে। 
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“১৬ অখণ্ড মহাযজ্ঞ 
করিয়া পুজান্তে অঙ্গদেবী, fron, ওঘত্রর় (অর্থাৎ দিধ্য, সিদ্ধ ও মানব এই 
তিন প্রকার গুরু বর্গ), আবরণ দেবতা ও যজ্ঞেশ্বরী সকলকে নিষ্কামভাবে 
আহুতি দিতে হয়। প্রধান দেবতার আহুতি ইহার পরে বিহিত আছে। 
এই প্রকার আহুতি প্রদানের পর মহাব্যাত হোম ব্যস্ত-সমস্তভাবে সমাপন 
করিয়। sats আহুতিতে পরব্রহ্গে স্থিতি নিতে হয় | 
পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পার! যায়, চিদগ্নি কর্মীর শরীর হইতে 
উখিত হইয়! বাহ্থাপ্সিতে যুক্ত না হইলে বাহ্যাগ্নি যতই শুদ্ধ হউক না কেন 
হোমাগ্রির কার্য করিতে পারে না। অবশ্য fonts সঞ্চারের পূর্বে বাহ্াগ্নিকে 
শুদ্ধ করা আবশ্যক । মতি রচনা করিয় যেমন তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে 
হুর, তবেই এ মুর্তি অবলম্বন করিরা অর্চকের অৰ্চনাদি সফল হয়, তদ্ৰূপ 
বাহাগ্নিতেও ভিতর হইতে চিদগ্রির সঞ্চার না হইলে এ অগ্নিতে যাগক্ৰিয়া 
চলিতে পারে ন!। অবশ্য এইসব প্রক্ৰিয়া সাধারণ অবস্থায় ভাবনা দ্বারাই 
করিতে হর; কিন্ত ভাবনাও ঠিক ভাবে করিতে হইলে উচ্চা্দের যোগকর্মে : 
অধিকার থাকা আবশ্যক 
হোমাগ্রি চেতন বা প্ৰাণময়। প্রথমে কায়! রচন! করিয়া তারপর উহার 
সংস্কার করিয়া পরে তাহাতে চৈতন্তের সঞ্চার করিতে হয় । ইহার পর চেতন 
অগ্নি দিব্যভাবে উন্নীত"হ্য়, যাহার ফলে এ অগ্নিই পরাশক্তির বাহাস্ফুরণ রূপে 
প্রতীতি-গোচর হয়। পরে উহাকে ব্রহ্ধাগ্রিক্ূপে অনুভব করিয়া! ব্রহ্গার্পণ কাৰ্য 
সম্পন্ন করিতে SF | 
তান্ত্রিক বাগ প্রসঙ্গে ছয় প্রকার কুলযাগের কথা এই স্থলে উল্লেখ করা 
যাইতেছে । এই ছয় ষাগের প্রথমটি বাহ্‌ স্থণ্ডিলাদি অবলম্বনে সিদ্ধ হয় এবং 
ষষ্ঠটি আত্মচৈতন্তরূপ সংবিৎকে আশ্রয় করিয়া করিতে হয়। জড় হইতে চৈতন্ে 
ক্রমবিকাশের মার্গটি মধ্যবর্তী চারিটি যাগে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বলা 
বাহুল্য, এই ছয়টি যাগের পূর্বটি অপেক্ষা পরবর্তাঁটি শ্রেঠ। ভদ্বস্থসারে সংবিদে 
বে যাগটী নিষ্পন্ন হয়--তাহাই HA, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারও একটি 
উত্তর অবস্থা আছে, তখন গুরু-শরীরকে আশ্রয় করিয়! যাগটি নিষ্পন্ন হয়। ইহা 
এক হিসাবে সপ্তম যাগ বলিয়া বর্ণিত হইবার বোগ্য। 
বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক | 
( 8 ) 
এবার আমরা ক্রমশঃ যজ্ঞের অন্তরদগ ভাটি ধারণ। করিতে coli করিব! 
গীতাতে (৪-২৫-৩০ ) শ্রীভগবান্‌ বহুপ্রকার wey কথা বলিয়াছেন। কিন্তু 
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সমন্বয় দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এ সকল যজ্ঞের সবগুলিতেই একই আদর্শ বিদ্যমান 
রহিয়াছে। তবে লক্ষ্যের আপেক্ষিক স্পষ্টতা অথব! অস্পষ্টত1 বশতঃ তারতম্য 
বোধ হয় । অন্ত প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন (গীতা ১০-২৫ ) যে নানাপ্রকার 
বজ্ঞের মধ্যে তিনি 'জপযজ্ঞর স্বরূপ । শাস্তে অন্তত্ৰও দেখিতে পাওয়া! যায় যে 
যাবতীয় কর্মকাণ্ড, দান ও তপস্যা মিলিত হইলেও জপযজ্ঞের ষোলকলার 
এক কলারও সমান হয় ail জপ, বিশেষতঃ মানস জপ, অতি শ্রেষ্ঠ সাধন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ধৰ্মস্থত্ৰকার বৌধায়ন: বলিয়াছেন, “সরবব্রতুযাজিনাম্‌ 
আত্মযাজী বিশিষ্যতে”, অর্থাৎ সকলপ্রকার যজ্ঞ হইতে আত্মযাগই শ্রেষ্ঠ ৷* 
মানসজপ ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আত্মযাগে পরিণত হয়। তাই ইহার 
এত মহিমা | 
যজ্ঞ বলিতে কর্ম বুঝার, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত যে কোন কর্মকে 
বস্তুতঃ যজ্ঞ বলা চলে না। কাম্য কর্ম যজ্ঞরূপে পরিচিত হইলেও উহ! যে 
যজ্ঞের প্রকৃত আদর্শ নহে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যে কর্মের ফলে শুদ্ধি 
জন্মে__দেহশুদ্ধি, ইন্দ্ৰিয় শুদ্ধি, অহঙ্কার শুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি, যে কর্মের ফল স্বার্থ 
নহে পরার্থ, যে কর্মে নুতন আবরণ রচিত হয় না বরং AMPS আবরণ ক্ষীণ 
হইয়া যায়, যে কর্ম জীবকে ক্ৰমশঃ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য 
করে ও চরমে মহাজ্ঞান পর্যন্ত উপনীত করে, তাহাই যজ্ঞ। তাই গীতাতে 
আছে যজ্ঞার্থ ভিন্ন অন্ত কর্মে বন্ধন হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কাম ভাবে কৃত, 
ফলাঁকাকজ্ক|-বঞ্জিত যোগস্থ কর্ম বা স্বভাবসিদ্ধ কৰ্মই যজ্ঞ | পূৰ্বেই বলা 
হইয়াছে, ফলাকাঙ্কা না থাকিলেও কৰ্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে প্রাকৃতিক 
নিয়মে ফল প্রসব না করিয়া পারে না, এবং এ ফল নিষ্কাম কর্মকর্তীতে আর 
হইতে না পারিয়া সমস্ত বিশ্বের সাধারণ সম্পত্তিরূপে ব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং 
যজ্ঞেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করে। এই প্রীতি, প্ৰসন্নতা বা প্রসাদই নিষ্কাম 
কর্মকর্তার যোগ্য পুরস্কার | ইহাই “অমুতগ। পঞ্চ মহাযজ্ঞের উদ্‌ত্ত অন্নকে 
“বজ্ঞনিষ্ট’ ও যজমানের ভোগ্য “অমৃত” বলিয়া! বৰ্ণনা কর! হয়। বস্তুতঃ উহা 
এই প্রসাদ বা ভগবৎ-্রীতিরই রূপান্তর মাত্র। উহা ভোগ করিলে চিত্ত শুদ্ধ 
ER MR RAEI ওখন গাৰ্হপত্য অগ্নি থাকে যজমানের 
প্রাণরূপে, দক্ষিণাগ্নি থাকে অপান রূপে, আহবনীয় থাকে ব্যান রূপে, সভ্য ও আবসথা অগ্নি 
থাকে উদান ও সমান রূপে । এই পাঁচটি অগ্নি আত্মন্থ-_-আন্মাতে আহিত থাকে । তখন বাহিরে 
ata অগ্নি থাকে না, তাই তখন “আয্মন্তে জুহোতি”, আত্মাতেই হবন হয়। ইহার নাম 
আত্মবাগ--আত্মনিঠ| ও আরপ্রতিষ্ঠা (বৌধায়ন পৃঃ ২১*-২১১)) 
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হয় এবং অশুচি সংস্পর্শ জনিত পাপ, বুদ্ধিপূর্বক পাপ ও অবৃদ্ধিপূর্বক পাগ 
বিনষ্ট হয়। J 
ত্যাগ ও গ্রহণ এই দুইটি কর্মের অঙ্গ । যাহা অসার বলিয়া হেয় তাহাকে 
ত্যাগ করা এবং যাহা সার বলিয়া উপাদেয় তাহাকে গ্রহণ করা, এই Some 
ক্ৰিয়াই কর্ম বা যজ্ঞের স্বরূপ ! প্রক্কৃতি-রাজ্যে সকন পদার্থ ই সাহ্্ষ-দোষ-যুক্ত। 
এখানে এমন কোন পদার্থ নাই যাহাতে মল নাই এবং এমন পদাৰ্থও নাই 
যাহাতে শুধু মলই আছে, আর কিছু নাই। জাগতিক সকল পদার্থে ই শুদ্ধ 
ও অশুদ্ধ ভাগ মিশ্রিত আছে। ক্রিয়৷-কোঁশলে মিশ্র পদার্থ হইতে Gare 
এই অশুদ্ধাংশের বর্জন ও বৃদ্ধি ঘটিয়| থাকে। এই ক্রিয়া কৌশলই যজ্ঞের 
ব্রহস্ত। যাহা দ্বারা এই ত্যাগ-প্রহণ-র্ূপ সারাসার-বিবেচনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় 
তাহাই চৈতন্ত শক্তি। wir পরিভাষাতে তাহারই প্রতিনিধি যথাবিধি 
সংস্কৃত ‘অগ্নি’। শক্তি সুপ্ত থাকিলে কর্ণ হয় না। তাহাকে জাগাইয়া ও 
সাধনাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া তাহা দ্বারা কর্ম করিতে Wl অগ্র্যাধান প্রভৃতি 
ক্রিয়া ইহারই পারিভাষিক সংজ্ঞা মাত্র। কুগুলিশী না জাগিলে বেমন যোগ 
মন তেমনি হোমাগ্নি প্ৰজলিত না হইলে যজ্ঞের কাৰ্যও সিদ্ধ 
হ্য়না। 
মূল শক্তি এক ও অভিন্ন হইলেও ব্যবহারভূমিতে ইহা নানা ও ভিন্ন | মূদ 
শক্তিতে ক্রম না থাকিলেও জাগতিক শক্তিতে ষে ক্রম আছে তাহা অস্বীকার 
করা চলে না। স্তর ভেদে উৰ্জগতি বা বিকাশের ক্ৰমিক অভিব্যক্তি প্রভৃতি 
ইহার উপর নির্ভর করে। আরোহ্‌ পথে পদার্পণের পূর্বে প্রথমে শক্তির জাগরণ 
SRLS হয়। তাহার পর এ স্তরে জাগ্রৎ শক্তির প্রভাবে মলিনাংশ পাতা 
হয় ও শুদ্বাংশ প্রকাশিত হয়। ইহার পর উচ্চতর ভূমির জাগ্রৎ শক্তিতে ও 
pur আহুতি হয়। প্রথম অগ্নি হইতে দ্বিতীয় অগ্নি তীব্রতর | রি 
a ও য় sait বলিয়া নিৰ্ণীত হয়, দ্বিতীয় afics আহুতির 
fis j যায় a শুদ্ধাংশেও স্থদ্ম মল আছে। দ্বিতীয় অগ্নি উহাকে দগ্ধ 
ও এ শুদ্ধাংশকে শুদ্ধতর করিয়া প্রকাশ করে। বপা বাহুগ্য, এ 
WTS একান্ত ভাবে অশুদ্ধি বঞ্জিত নহে। তবে fasts অগ্নির 
অশুদ্ধি ধরা পড়ে না। ইহার পর তৃতীয় অগ্নির ক্রি ই কিরাত 
SI চলে। এইভাবে 
কার্যে ব্যাপৃত থাকে। সত্ব হইতে মল sea SE = AL 
নামে পরিচিত হয়। আই Ot" আর wi খাতে | Gèl বিশুদ্ধ সত্ব 
না, কারণ মল বা শুদ্ধি 
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‘দাহ_দাহ্‌ ন) থাকিলে দাহিকাশক্তিও কার্য করে না। তখন অগ্নিকে আর 
অগ্নি বল! চলে ন1। Gel তখন বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ মাত্র। উহাতে একদিকে 
বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ ও অপরদিকে বিশুদ্ধ সত্ব বিদ্যমান থাকে। 
বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। মনুষ্য দেহাত্মবোধ 
লইয়া বে ভূমিতে আছে তাহাই নিয়তর ভূমি। বিভিন্ন জীবলোকের মধ্যে 
পৃথিবী যেমন faci, তদ্ৰূপ বিভিন্ন জ্ঞানভূমির মধ্যে যে ভূমিতে স্থুল দেহে 
আত্মবোধ প্রকাশ পায় তাহাই নিয়তম। সেইজন্য এই অধোভূমিতেই আদিতে 
“শক্তির জাগরণ * আবশ্যক | জাগ্রৎ শক্তির প্রথম কাৰ্যই হয় আত্মবোধকে FA 
দেহ হইতে পৃথক করিয়া উপরিতন স্তরে যোজনা ea) ব্যঞ্টি মানব দেহ বা 
পিণ্ড, সমষ্টি দেহ বা ব্ৰহ্মাণ্ড এবং মহাসমষ্টি দেহ বা বিশ্ব, সর্বত্রই বিশ্লেষণ করিলে 
অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি প্রধান স্তর বা 
(কোষের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্নময় কোষটি স্থূল । প্রথমে এই কোষ হইতে 
অভিযান প্রত্যান্ৃত হইয়া প্রাণময় কোষকে আশ্রয় করে। তাহার জন্য আবশ্যক 
সঞ্চধাতুময় অন্নময় কোষের সার বীর্ধরূপ বিন্দুকে দোহন করিয়া অনুরূপ অনলে 
আহুতি দেওয়া। উধ্বরেত1 ভাব অথবা বিন্দুর উর্্বগতির ইহাই মূল সাধন | 
APAT মহাযজ্জের প্রারম্ভে প্রথম অগ্নিতে বা জঠরানলে সৌম্যবস্ত বা আহাধের 
আহুতি দানের ফলে অর্থাৎ প্ৰাণাগ্নিহোত্ৰ যজ্ঞের প্রভাবে ক্রমশঃ সপ্তম ধাতুর 
বিকাশ sal যে অভিমান স্কুল কোষে ‘আমি’ ভাব প্রকট করে তাহা মূলতঃ 
এই বিন্দুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বিন্দুর আহুতি দেওয়া 
সম্ভবপর হয় না বলির? বিন্দু বহিমু হয় ও অনিবার্য মুত্যু ঘটাইর! থাকেন | 
পর্যন্ত উহাকে সুপ্তের মধো গণা করা হয়। শক্তির উপলব্ধি করাই শক্তির জাগরণ! তখনই উহ! 
বাবহার ভূমিতে অবতীর্ণ হয়। 

** বিন্দুর বহিমুৰ্খ হওয়ার প্রণালী এই £--মনুঘ্য দেহে বিদ্যমান ও ক্ৰিয়াশীল অসংখ্য নাড়ী বা 
শিরানধো হৃদয়ের সহিত সংস্ুই মনোবহ! নামে একটি নাড়ী আছে। ইহার শাখা! প্রশাখা সমস্ত 
শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । এই নাড়ী সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়-- 

“আহ্থনাড়ীবৎ areal দ্বিরপ্ততিশতাধিক1। 
নাড়ী ঘনোবহেত্যুক্। anataat 1” 

ঞতিতে আছে “অনুময়ং হি দৌম্য মনঃ |” মনোবহা নাড়ী অন্নরন দ্বার! হনয়া্তর্বত মনকে 
আপ্যায়িত করে। এই অন্রনের VAG ATS দেহে তেঞ্রোরূপে মঞ্চিত হয়, যাহার ফলে দেহে 
ক্লান্ত, নৌন্দ্য, ataih ধৃতি, Uz! প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়। কোন কারণে চিত্তে কামনার 


উদয় হইলে কামন| ও তং সহকারী sfai সন্মিলিত ভাবে এ ব্যাপক তেজকে মন্থন করিয়া 
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অজ্ঞানভাবে বিন্দুর উর্্বগতি ঘটিলে “জীবনং বিন্দুধারণাৎ” এই নিয়মানুসারে 
নিত্য জীবন অবশ্যম্ভাবী + ৷ 

বিন্দুর আহুতি হয় দ্বিতীয় অগ্নিতে। এই আহুতির প্রভাবে অগ্নির 
শক্তিতে উহার বিশ্লেষণ হয়। উহার ওজোকরপ সারাংশ প্রাণময় দ্বিতীয় 
কোষের পুষ্ট সাধন করে। দেহের প্রথম অমৃত বীৰ্য, উহা অন্নময় কোষের 
পোষক। দ্বিতীয় অমৃত ওজঃ, উহা] প্রাণময় কোষের পোঁষক। কিন্তু ওজঃ 
শুদ্ধ না হইলে মনোময় কোষকে পুষ্ট করিতে পারে না। এই শুদ্ধির জন্য 
তৃতীয় অগ্নিতে ওজঃকে আহুতি দিতে হয়। তখন ওজঃ নিৰ্মল হইয়া মনরূপে 
ফুটিয়া উঠে। ওজ£র মলিনাংশ নিৰ্গত হইয়া যায় ও শুদ্ধাংশ মনোময় কোষের 
পুষ্টি সাধন করে। মনের ধৰ্ম স্বল্প ও বিকল্প বলিয়া মনোময় সত্ব সর্বথা নিৰ্মল 
নহে। সাধারণ মান্য মাত্রেই এই বিকল্পের অধীন। চতুর্থ অগ্নিতে মনের 
আহুতি হইলে মন হইতে এই বিকল্লাংশ দূরীভূত হয় ও বিশুদ্ধ স্বল্প মাত্র 
অবশিষ্ট থাকে । ইহারই নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দ্বার! বিজ্ঞানময় কোষের 


elect পরিণত করে। সঙ্গে গে মনোনহানাড়ী উহাকে গা হইতে আকর্ষণ করিয়! 
ঘনীভূত বিন্দুরূপ দান করে এবং স্বীয় বহিমুৰ্থ বেগে দেহ হইতে নিঃনারণ করিয়া দেয়, দেহে 
থাকিতে দেয় না। বিনুক্ষরণের ইহাই তাংপর্য। মহর্ষি অত্ৰি এইজন্য অন্নয়ন, কাঁমন! ও 
মনোবহা নাড়ী এই তিনটি কারণের সন্মিলনে অভিব্যক্ত বীর্ষকে fade আখ্যা] দিয়াছেন। 
(জষ্টবা-নীলকঠ চতুৰ্বরের “ভারত প্রদীপ) ॥ বিন্দুর ক্ষরণটি হয় কালাগ্ন কুণ্ডে। ইহারই ফল-- 
জর], মরণ, বিকার, মালিন্য ইত্যাদি ৷ 

$ সজ্ঞান ভাবে না হইলেও স্বভাবের নিয়মে ক্ষীণ ভাবে বিন্দু Beats না হইয়া পারে না। এ' 
গতিকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। উহাই ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সহ্রারের মধ্য বিন্দুতে 
ama কলাতে--আত্মপ্ৰকাশ করে। যোগশান্তে প্রসিদ্ধ আছে যে শঙ্মিনী নাড়ী অন্নের মার গ্রহণ 
কয়া aace সুধা সঞ্চয় করে- “অনার সমাদায় মুদি সফিমুতে হা” ইহাই দৈহিক 
Safer নিয়ম। কিন্তু এই el বা চন্দ্বিন পূর্ণ অক্ষর বনু হয় না, আংশিক ভাবে ইহার ক্ষরণ 
হয়। SÈ AR হর না ও কালরাজ্য হইতে ত্রাণ ঘটে না। বস্তুতঃ এই বিন্দুই নিরন্তর 
কাল রও পতিত হইতেছে, যাহার দরুণ জীবদেহ জরা ও মৃত্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে 


WE ESAs মিজি জমৰৰিতও হইতে পারে তবে অজান ভাব আবস্তক | আবার 


হাঁ বলা হইতেছে ন!) যে উৰ্ধ্বগতির প্রশ্নই নাই--কোন 


প্রকার গতিই থাকে না, সকল প্রকার গতির মধোই গতিহীন হবপ্রকাশময় স্থিতিভাবটি খুলিয়া 


যায়। কিন্তু প্রকাশটি হ্বপ্রক 
Sri Sri Mt geri ates near E TEE NiS কথাত সমান। 
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পুষ্টি হয়। এইটি যোগভূমি অথব! এঁশ্বরিক জীবের ভূমি ।* বিজ্ঞানে 
ARTAS] ও প্ৰতকৃলতা দুইই আছে। অনুকুল জ্ঞান স্থখ এবং প্রতিকুল জ্ঞান 
দুঃখ। প্রতিকুলতাই বিজ্ঞানের মল। সেইজন্য বিজ্ঞানকেও agar অগ্নিতে 
আহুতি দিতে হয়। পঞ্চম অগ্নিতে শোধিত হইয়া বিজ্ঞান আনন্দরূপে 
পরিগত হয়। ইহাই পঞ্চম অমৃত, যাহা আনন্দময় কোষের উপজীব্য। 
ইহাতে মল নাই বলিরা ইহার শোধন হয় না। ইহা! নিত্য, অমৃত ও অক্ষয় | 
ব্যষ্টি ভাবেই হউক অথবা সমষ্টিভাবেই হউক, এই আননামর কোষই মায়ের 
কোল অর্থাৎ আনন্দরূপা মায়ের well এই পঞ্চম অমৃত বিশুদ্ধনত্বমর 
পরমানন্দ। ইহার আর আহুতি নাই। | 

নাই বটে, তবুও বলিতে হয় এখানেও এক প্রকার আহুতি আছে। এক 
হিসাবে উহাই চরম আহুতি। উহ! amife আহুতি। উহাকে অন্ত 
আহুতির হ্যায় আহুতিরূপে বর্ণনা করা চলে না। তবুও ‘আহুতি’ ভিন্ন অন্ত 
কোন যোগ্য নামও দেওয়া সম্ভবপর নহে। উহাই “ব্রহ্মাগ্ে] ব্ৰহ্মণা হুতম্‌ |” 
আনন্দময় কোষ ও ‘কোৰ’ মধ্যে গণ্য--তাই উহাকেও অতিক্ৰম করিতে হয়। 
উহ! একদিকে আত্মসমর্পণ বা নিজকে রিক্ত করা ও অপর দিকে পূৰ্ণ BIT 

স্বরূপে প্রতিষ্টা__অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত স্বরূপশক্তিষরর আত্মস্থ তথ্বেয অধিষ্ঠান | 
যতদূর পৰ্যন্ত মৃত্যু আছে বা মলিনতা আছে wey পৰ্যন্ত আহুতির 
প্রয়োজন আছে। ততদূর পর্যন্ত অগ্নিও আছে। তাহার পর আত্মন্বরূণে 
অগ্নির সমারোপণ হয়। অমৃতীক্রণ ও মলের অপসারণ পূর্ণ হইলে লৌকিক 
দৃষ্টিতে আহুতির অবকাশ থাকে না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পূৰ্ণত্বের পথে 
এখানেও আহুতি আবশ্যক হয়। এই উপলব্ধ আনন্দ বা পরমানন্দও সমর্পণ 
করিতে হর। ইহা নিত্য সত্তা হইলেও দ্বিতীয় রূপে আস্বান্য হয় ধলিরা এক 
Pears ভোগেরই Bete! ইহার অর্পণ না হইগে ভোক্কভোগ্য ভাবের 
_ অতীত waa বিশুদ্ধ চৈতন্তে স্থিতিলাভ ঘটে না। “চিদবসানো। ভোগঃ | 
বন্ততঃ আনন্দই’ত প্ৰিয়তমকে উপহার দিবার একমাত্র যোগ্য বস্তু। প্রথম 


ভইরাছে। ইহার ফলে আনন্দের উজ্জলতম রূপটি ক্ৰমশঃ আয়ত্ত হইয়াছে। 


সা e ০৮০ ETT DS a তৰ 
* এইটি জীবেরই ভূমি, তবে সাধারণ জীবের নহে। বিজ্ঞানভূমির জীব বিজ্ঞানময় ও 
সতাদক্কল্তাবশত: যোগনিদ্ধ বলিয়া জীব হইয়াও ঈধর পদাচা। এই ভূমিতে মনোবহা নাড়ীর 
কোন ক্রিয়া নাই | 
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চরম আহুতিতে সে মহান্‌ আনন্দকেও বা অমুতকেও সমর্পণ করিয়া আনন্দে 
অতীত স্ব-স্বরূপে স্থিতিলাভ আবশ্যক । এইরূপ হইলে মূল অবিদ্যার গণ্ডীভেদ 
সম্ভব হয় ও ছন্বাতীত পরম সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। “aaa পাজেণ- 
সত্যন্ঠাপিহিতং মুখম্‌।” আনন্দই সেই হিরগয় পাত্র, যাহা দ্বারা পূর্ণ সত্যের 
AAT আবৃত রহিরাছে। 

মৃত্যু তাহাকে দিতে হইবে অমৃতও দিতে হইবে, দুঃখ তাহাকে দিতে 
হইবে পরে আনন্দও দিতে হুইবে.। তাহাকে হেয় দিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্দে' 
উপাদের়ও দিতে হইবে তবেত নির্মল প্রকাশের উদয় হুইবে। তবেত 
একমাত্র সেই সর্বাতীত, দন্বাতীত, সত্তাই যে সর্বরূপে, অনন্ত wana বিচিত্র 
বিকাশরূপে, প্রকাশমান রহিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবে। অমৃত ও 
মৃত্যু, দুঃখ ও A, তাভারই Ht লৌকিক বা অলৌকিক কোন অগ্নির সামৰ্থ্য 
নাই যে এই চরম আহ্থতি বা পূৰ্ণাহুতি গ্রহণ করে; কারণ ইহা নিৰ্মল অযুত | 
একমাত্র ব্ৰহ্মাগ্নি বা বিশুদ্ধ চৈতন্তরূপ অগ্নিই এই পরম অমৃত সোমকে ধারণ 
করিতে সমর্থ। তাহার ফলে অগ্নি ও সোম একাকার হয়--চৈতন্ত ও আনন্দ- 
অথবা শিব ও শক্তি সামরস্ত লাভ করে। ইহারই নাম পরিপূর্ণ সত/ | 

যোগিগণ সাধারণতঃ পাঁচটি স্তরে বিশ্বকে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করেন 
বলিয়া এখানে পাঁচটি স্তর ধরা হইল। এই সংখ্যা নির্দেশ শুধু বুঝাইবার' 
স্থবিধার জন্ত। স্তরবিভাগ পাঁচটি ধরা হইয়াছে বলিয়া অগ্নিকেও পাচ এবং 
অয়িদ্বারা শোষিত অমৃতকেও Apart গ্রহণ করা হইয়াছে । * বাস্তবিক পক্ষে . 
স্তর অনন্ত ও অসংগ্য--অথচ একই স্তরহীন অখণ্ড সত্তা সৰ্বত্ৰ বিরাজ 
করিতেছে | 


দিব্য অগ্নি-পঞ্চকের ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে অগ্নিসমূহ আত্মাতে পূৰ্ণকপে 


* যাজ্ধিকগণের পঞ্চাগ্রির কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। উপনিবদে পঞ্চায়ি fay প্রসঙ্গে 
গঞ্চাগ্নি বৰ্ণনা আছে। তাপদগণ বানপ্রস্থ আশ্রমে পঞ্চতপ| করিতেন (ভাগবত ৪২৩-৫; ১১1১৮) 
. বাহার! যে হুর্যাদি অস্থি পর্চকের আত্ম গ্রহণ করিতেন তাহা অন্ত প্রকায়। বর্তমান প্রসঙ্গে 
যে অগ্নি বিভাগ দেখান হইল তাহা! কোষ ভেদের সহিত সংশ্লিষ্ট । কর্মভেদেও অগ্নির নাম ভেদের 
কথা শান্তে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত TAA মারুত, চান্দ্রমন, শোভন, হুতাশন, হ্বাবাহন কবাব|হন,. 
বি সাহস, বরদ, মৃড়, জঠনাগ্নি, ক্রব্যাদ, বাড়ব, সংবর্তক, পাবক প্রভৃতি নামের কথা উল্লেখ কর! 
বাইতে পারে। হরেশ্বরাচার্য দেহস্থ কালায়ি, বাড়বাগ্সি, বৈছাতাগ্সি, পার্দিবাগ্সি, নুর্যায়ি ag fs 
উল্লেখ করিয়াছেন (দক্ষিণামুতি বাতিক a-se )। 
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আরোপিত হয়। তখন আত্মভাব অনাত্মসত্তা হইতে প্রত্যা্তত হইয়া নিজ 
স্বক্ূপকেই আশ্রয় করে | 

সৃষ্টির রহস্ত অতি বিচিত্র । এখানে অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ, Sag 
SIUI, ভাল ও মন্দ সঙ্গে সঙ্গে জড়িত হইয়| রহিয়াছে । আত্মবলিরূপ 
যজ্ঞের বার তাহাকে ভাগ করিয়া শুদ্ধাংশের যোগে উর্ধ্বে উঠিতে হয় এবং 
অশুদ্ধাংশকে তৎকালের জন্য পরিহার করিতে Bal ক্রমশঃ এমন অবস্থা লাভ 
হয় যেখানে অমৃত থাকে মৃত্যু থাকে না, আনন্দ থাকে দুঃখ থাকে না, সার 
থাকে অসার থাকে না, শুদ্ধসত্ব থাকে রজস্তমঃ থাকে না। এইখানে শোধন 
কার্ষের একপ্রকার অবসান বলা চলে। তদনন্তর মহাজ্ঞানের উদয় হইলে অমৃত 
ও মৃত্যুর ভেদ কাটিয়। যায়, আনন্দ ও দুঃখকে আর পৃথক বলিয়া বোধ Be ন1। 
তখন দেখা যায় একই ন্বপ্রকাশময় চিদ্ানন্দময় মহাপ্রকাশ যেন ভিতরে বাহিরে 
এতপ্ৰোতভাবে ( বস্তুত ভিতর বাহির তখন কোথায়?) আপন গৌরবে 
বিরাজ করিতেছে | ইহাই পূর্ণ সাক্ষাৎকারের দশ! | * 

(৫) 

যজ্ঞের FY ( “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু”) ভগবানের জন্য যে কর্ম অথবা THA 
ষে কর্ম তাহ! সম্পন্ন করিতে হইলে সর্বপ্রথম আবশ্যক দেহাভিমানের শুদ্ধি। 
একদিকে বাষ্টি দেহের অভিমান শুদ্ধি ও অপরদ্িিকে সমষ্টি বা মহাসমষ্টি দেহের 
অভিমান শুদ্ধি আবশ্তক। বস্তুতঃ প্রকৃতি বা স্বভাবের গুণ দ্বারাই এবং মূলে 
চিৎশক্তির প্রেরণাতেই যাবতীয় কর্ম কৃত হয় । কিন্তু মানব যতদিন অহঙ্কার 
arn বিমোহিত থাকে ততদিন নিজকে 361 বলিয়া অভিমান করে । এই 
অভিমানের বশে কর্মের বিপাক হইতে উদ্ভুত স্থখদুঃখ ভোগে জড়িত হইয়া 
পড়ে। যজ্ঞাত্মক কর্মের মূলে এই প্রকার ASH অহস্কারের মোহ থাকে না ও 
ব্যক্তিগত আকাঙ্জার পূর্তি কামনাও থাকে না। - তাই উহা বিশুদ্ধ কর্ম। 


ae SE UE HBT HET SET DEE ms ——— 


+ এইখানে ক্রম আশ্রয় করিয়াই পর পর অবস্থার উদয় ও তদনস্তর সাক্ষাৎকারের কথা বল! 
হইল। , এই ফ্ৰম অবগ্য নান! প্রকার হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য যে প্রকৃত সাক্ষাংকার SER 
_তাহাতে ক্রম নাই, অর্থাৎ ক্ৰমও সেখানে অক্রমের মধে। পুর্ণভাবে আত্মপ্ৰকাশ করে। সাধকের 
atata তারতমা অথব! শক্কিপাতের তারতনযবশতঃ জমতেদ Ra থাকে। আাণব, শান্ত ও 
qaa এই চিন উপায়ের মধো শাস্তৰ উপায় শ্রেষ্ঠ। গনুগায়ের ত কথাই নাই। অনুপায়ে 
কোন উপায়ের Frans বাতীতই পরমেরের পুর্ণ সমাযেশ হইয়| থাকে। শাস্তব উপায়েও ক্ৰমিক 
সাধনার প্রয়োজনীরতা থাকে না। যুগপৎ AVS Wels পূর্ণরূপে ভান হহয়! খাকে। atfss 
জ্ঞান ক্রমহীন। উহাতে একই ক্ষণে সমগ্রের পূর্ণ প্রতিভাম AMAT রূপে হইয়া থাকে। 
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এইজন্য উহা ataw করার পূর্বেই দেহস্থিত আধারকুণ্ডে হোমাগ্রির উদ্দীপ 
NIE | এই অগ্নি মূলে এক হইলেও ইহাতে আকুতি ও প্রকৃতিগত অনেক 
ভেদ আছে। তদন্ুসারে কার্য ও অধিকারগত ভেদও বিদ্যমান। প্রাণ ও 
অপানের সংঘর্ষ দ্বারা অথবা প্রণব আত্মার ধ্যানরূপ নির্মন্থন দ্বার! fecal অন্ত 
কোন উপায়ে অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করিতে হয়। অনাদিকাল হইতে যে অমূল্য 
রত্ব উপেক্ষিত হইয়া গুপ্তভাবে পড়িয়া! আছে তাহাকে এ প্রদীপ্ত অগ্নির 
আলোকে অন্বেষণ করিয়া! আবিষ্কার করিতে হয়। লৌকিক আলোক, এমন 
কি দিব্য আলোকও, এ “গুহাহিত” পদার্থকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয় ন!। 

যোগিগণ যাহাকে কুগুলিনীর উদ্বোধন বলেন তাহা এই হোমাধ্নি 
বোধনেরই আভ্যন্তরিক পধায়। আত্মবিস্মৃত, সংশয়াচ্ছন্ন জীব শ্বাস-প্রশ্বাসের 
অধীন থাকিয়া ইড়াপিক্গলাময় কালরাজ্যে সঞ্চরণ করিতেছে | কুগুলিনী না! 
জাগিলে কালমার্গ ত্যাগ করিয়া ্যুযারূপ মধ্যমার্গে প্রবেশ লাভ ঘটে ন| এবং 
মধ্যপথে প্রবিষ্ট না হইলে যোগস্থ হইয়া কোন কৰ্ম করারও উপায় নাই।% 
মধ্যমার্গে কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারিলেই বুঝিতে হইবে স্থূল দেহ হইতে 
নিক্ষমণ ও ETRE প্রথম ভরে প্রবেশ ঘটিয়াছে। তখন শ্বাস কাল- 
নাড়ীকে পরিহার করিতে আরম্ভ করে ও সুযুয়াতে * প্রবিষ্ট হইয়া অধঃ 


t ‘মধ্য’ বলিতে বাস্তবিক পক্ষে শুদ্ধচিৎকে বুঝায়, কারণ উহাই AGA অন্তরতম এবং উহার 
ভিত্তিতে ay হইয়! সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়। কিন্তু মায়িক অবস্থায় গুদ্ধচিৎ fis স্বৰূপে থাকিয়াও 
সায়িক খেলার ay নিজ স্বরূপ গোপন করে ও শ্বভাবতঃ প্রাণ, বুদ্ধি ও দেহভাব ধারণ করিয়া 
সহস্ৰ নাড়ী জালে ব্যাপ্ত হয় ও নাড়ী মার্গের অনুসরণ করে। এই সকল নাড়ীর মধো মধ্য নাড়ী 
প্রধান-_-ইহ। দেহের EH হইতে অবঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাই প্রাণশক্তির আশ্রয়। সকল বৃত্তির 
উদয় ও বিশ্রান্তির ইহাই একমাত্র আশ্ৰয়৷ এই নাড়ীর বিকাশ না হইলে সাধকের পশুভাব কাটে 
ali পরমেশ্বরবৎ R প্রভৃতি পঞ্চকৃতোর কর্তৃত্বের ভাবনা, বিকল্পক্ষয়, শক্তি সঙ্কোচ, শক্তি বিকাশ 
প্রভৃতি বহু উপায়ে এই বিকাশ হইতে পারে ( প্ৰষ্টবা-প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয়’) ৷ যোগকুগুলিনী উপনিষদে 
‘বে শক্তি চালনা'-ূপ মরম্বতী চালনা ও প্ৰাণরোধাত্মক নান| প্রকার কুস্তকের কথা বলা হইয়াছে 
তাহারও একমাত্র ফল ইহাই। বিজ্ঞানতৈরবে শাক্তক্ষোভ, কুলাবেশ প্রভৃতি আরও কতকগুলি 
বিশিষ্ট উপায়ের বিবরণ দেখিতে পাওয়া ara | সকলেরই মূল লক্ষ্য মধ্য নাড়ীতে প্রবেশ। 

* ভৃতশুদ্ধিতন্ত্রে আছে যে aml মধ্যে কিঞ্চিৎ উর্ধে qal ও তাহার পর চিত্রিণী নাড়ী অবস্থিত । 
তাই VW ভ্িগুণারূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ Tal ও চিত্রিণী সহ মিলিত হইয়! Reza রূপে লক্ষিত 
হয়। গৌতমীয় তন্ত্র মতে A সর্ব তেজোময়ী। ত্রিবৰ্ণের দিক্‌ হইতে স্রবুন্নাকে afani ও 
তমোপ্ুণাত্মিকা, বল্রাকে Va ও রজোগুণাস্ত্িকা এবং চিত্রিণীকে baat ও সত্বগুণাত্মিক! 
ভাবনা করিবার বিধান আছে। ব্রহ্মনাড়ী PISA SIM ও, জিকা অথচ -সর্বগুণময়ী | 
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ভূমিকা "2¢ 
"উর্ধে সঞ্চরণ করিতে থাকে। বহির্জগতের স্মৃতি তৎকালে লুপ্তপ্ৰায় হয়, 
কিন্তু ভিতরে চৈতন্য উজ্জল ভাবে ফুটিয়া উঠে। পরবর্তী ভূমিতে 
স্থযুয্নার অন্তঃস্থিত Wl নাড়ীতে প্রবেশ হয় ও স্থক্মদেহের প্রথম্তর 
হইতে fratfe হইয়া দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান হর। তখন El নাড়ীর্‌ 
শাখা প্রশাখাতে agad হইতে থাকে। ইহার পর চিত্রিণীতে প্রবিষ্ট হইলে 
সংশয়হীন জ্ঞানের উদ্ভব হয়, হৃদয়-গ্রন্থির ছেদন হয় ও বিকল্পময় অশুদ্ধ জীবভাব 
কাটিয়া যায়। ইহারই নাম স্থল্মদেহ্রে তৃতীয় স্তরে বিশ্রাম লাভ। তখন 
জ্ঞানস্থ্ষের উদয় হয় এবং হৃদয়-পদ্ম ও সবিতার বিমল কিরণম্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়। 
চিত্রিণীর অন্তঃস্থিত ব্ৰহ্ম নাভীতে প্রবেশ হইলে নিজেকে হৃদয় হইতে 
amie? (amaz aera) পর্যন্ত স্পন্দনশীল দেখিতে atest ata l 
ইহাই ব্ৰহ্মনালে স্থিতি, শুদ্ধ কারণদেছে বা মহাকারণ দেহে অবস্থান এবং 
জগজ্জননী মায়ের কোলে বিশ্ৰাম । বিশুদ্ধ অমুতই এখানকার ভোগ্য। ইহার 


ইহা মুলাধারস্থ we, লিঙ্গ ছিদ্র হইতে সহন্রারে স্থিত প্রম-শিব পর্যন্ত বিস্তৃত৷ amam ইহারই 
qa magala মূলও এখানেই। শ্রীতনচিন্তাদণিকার পূর্ণানন্দ বলেন মেরুর মধো গরু 
তাঁর মধো (কন্দের দুই অঙ্গুলি উপরিস্থ farata হইতে গ্ৰন্থত । বজ্রানাড়ী ও aata মধো প্রণব 
বিলসিত চিত্রিণী নাড়ী বিরাজমান। ব্রহ্মনাড়ী চিত্রিণীরও মধে স্বিকা। উপনিষদে agata 
অন্তৰ্গত কৈবলা নাড়ীর প্রসঙ্গ আছে--তাহ। ABAS: ব্ৰহ্মনাড়ীর নামান্তর । মণ্ডলৱ্ৰাগ্ষণ উপনিষদের 
ব্লাজযে'গ-ভায়ো সুযুন্নাকেই ব্রগ্ধনাড়ী বল! হইয়াছে। শাস্ত্রে বহু স্থানে এই প্রকার afal আছে। 
বলা বাহুলা, Ba -Rra IITs ব্ৰহ্ধনাৰ্ডী বলাতে কোন দোষ হয় Ay! 

+ ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত প্রাণমঞ্চার মার্গের এক প্রান্ত হৃদয় ও অপর পান্ত দ্বাদশাস্ত বা 
বিসর্গান্ত পদ (যেখানে মহা প্রকাশের অনুভব হয় )। এই মার্গে নিরন্তর বিন! প্রযত্রে বর্ণের উদয় 
হইতেছে। ইহ স্বাভাবিক । কিন্তুপদ ও মন্ত্রে উদয় নাধকের ang ভিন্ন হয় all বর্ণের উদয়ে 
পর ও দুগ্মভেদে তারতমা আছে! যাহাকে পরবর্ণ বণিয়া উল্লেখ কর! হইলে তাহারও পরতর ও 
পরতম দুইটি অবস্থ। আছে । সর্বোত্তম অথবা গভীরতম অবস্থাই পরতর বর্ণের উদয় রূপে পদিদ্ধ। 
এইটি নাদের পরমন্বর্ূপ। ইহাতে যাবতীয় বর্ণ পরস্পর পৃণগভাব ত্যাগ করিয়া অবিভক্ত রূপে 
সামান্য ভাবে নিরন্তর ধ্বনিত হয়। ইহা নিতোদিত, ইহার তিরোভাব কখনই হয় না। প্রকৃত 
অনাহত নাদের ইহাই THA | 

+ কারণ দেহ ও মহাকারণ দেহে ভেদ আছে। কারণ দেহ মায়াময়, ABAE ও আনন্দ 
কিছু মহাকারণ দেহ মহামায়ামর aaae ও হলাদপ্রধান। ৷ উভয় দেহই অচিদ্রূপ 
দ্বিতীয়টি Foes ৷ প্রথমটি ত্রিগুণময় ও প্রাকৃত, দ্বিতীয়টি war ও 
অপ্ৰাকৃত। ZA ও লিঙ্গণরীর কারণ হইতে উদ্ভূত ও মংসারমণ্ডলে agatat মহাকারণ 
কারণের অতীত ও স্বহ্পাননোর নন্বাদন কর্তা। প্রধমটির ক্ষেত্র একপাদ বিভূতি, দ্বিতীয়টির 


প্রধান, 
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উর্ধে আর ভোগ নাই; তখন চৈতন্তময় স্থিতি ও প্রশাস্তি। তখন বস্তুতঃ 
ভোগ ও শাস্তি, অথবা স্থিতি ও ক্রিয়ার core কাটিয়া যায়, অর্থাৎ সব থাকিয়াও 
যেন কিছুই থাকে না। 

আগমে আছে, যজ্ঞের প্রকৃত THT তখনই হৃদয়ঙ্গম হয় যখন যাবতীয় 
ইন্্ৰিয়গোচর ও অতীন্ত্ৰিয় জ্ঞেয় পদার্থ হ্ব্যরপে আহুতি দেওয়ার বোগ্যতা৷ 
cq! তখন ইন্্িয়বর্গ হয় se (হবির আধার হোমসাধন জুহুকে ‘ভ্ৰুক্‌’ 
বলে ), নিজে হয় হোতা, নিজের আত্মরূগী শিব হন অগ্নি ও শক্তিবর্গ হয় 
অগ্নির জালা, অৰ্থাৎ পরিচ্ছিন্ন চিদাত্মা নিজেই হোতা! সাজিয়া অপরিচ্ছন্ন বিশুদ্ধ 
চৈতন্তাত্মক নিজ স্বরূপের অনলে Sars বিষয় সকলকে ইন্দ্ৰিয় দ্বার! 
আহুতি প্রদান করে। নিজবোধরূপ অগ্নিতে ভাব সকল সযপিত হইয়া স্ব স্ব. 
বিভক্তত! ও ভেদ ত্যাগ পূর্বক বোধমাত্র রূপে স্ফুরিত হয়। ইহারই নাম 
অমৃতীভাব। এই প্রকার বোধ উদ্দীপ্ত হইলে ইন্তিয়ের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবীগণ এই 
"অম্বত ভোগ করেন অর্থাৎ পরমবোধরূপে পরামর্শন করেন | দেবীগণ তৃপ্ত 
হইয়া পরমবোধের সঙ্গে এক্যলাভ করেন | তখন মহাস্বাতস্ব্যের উদয় হয় ও 
পরম প্রকাশের সহিত অদ্বৈত ভাবে স্থিতি হয়। ইহাই পূর্ণতার পুবাভাস | 

(৬) 

বজ্র went কিছু কিছু আলোচনা করা হইল। সকাম কমিগণ ও 
SATS যজ্ঞের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহাই ধারণা করুক নিষ্কাম ভাবে 
টা WET তাৎপর্য উহা হইতে অনেক গভীর। পঞ্চকোষ ভেদের দিক্‌ 
হইতে অথবা VT অন্তর্বাহিনী উৰ্ধ্বগতির দিক্‌ হইতে একই অদ্বিতীয় লক্ষ্য 
অধ্যাত্মমার্গের ভাগ্যবান্‌ পথিকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। নিষ্কাম কর্মরূপ 
যজ্ঞের নিগৃঢ়তম আদর্শ আত্মযাগ ৷ আত্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-স্বরূপে 
স্থিতিই আত্মযাগের চরম সাৰ্থকত|। বলা বাহুল্য, যজ্ঞের আদর্শগত উৎকধ 


ক্ষেত্র fan ত z 
F 3 a BANS মহাকারণ দেহই বৈষ্ণব দেহ্_জাণাং কুগুলিনী হইতে যাহার, 
টি ig oe প্রয়োজনের অভাববশতঃ মহাকারণ দেহের আলোচনা নাই, কিন্তু. 

"পাদ সম্তগণ, দতাত্রেয়াদ্রি অবধুতগণ এ 

ত বং বৈষ্ণৰ শৈব ও শাক্ত আগমের 
অনুযায় _নকলেই কোন ৃ 
Es সা কোণ না কোন আকারে ্পষ্টাক্ষরে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই 
ডিল ভাবে অধিষ্ঠিত ইহাই a সাধক সমাজের Pneumatic Body, 
1 চিত্শক্তি দ্বার! সর্বদা উজ্ব্লীকৃত ৷ কারণ-দেহের এক পিঠ মায়াময়, ইহাই 


প্রচলিত কারণশরীর ও অপর পিঠ 
মহামায়াময় ও বিসুদ্ধ,-ইহাই 
eA , ই নি 
পরিচিত। ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহ! ইহাই নিৰ্মল মহাকারণ নামে 
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এই পরম লাভের (“যং লব্ধ! চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ) দিক্‌ 
হইতেই স্নধীগণ নির্ণয় করিয়া থাকেন | 

কিন্তু কাহারও পরম সৌভাগ্য উদিত না হওয়| পর্যন্ত যজ্ঞের এই মহান্‌ 
লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। যাহার! এই দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া aes অনুষ্ঠান করেন 
তাহার! বলেন-- 


“যত্রেন্ধনং দ্বৈতবনং ম্বত্যুরেধ মহাপশুঃ। 
অলৌকিকেন বজ্ঞেন তেন নিত্যং বজামছে ॥” 
দ্বৈতবন যেখানে ইন্ধন, মৃত্যুই যেখানে মহাপশু, তাদুশ অলৌকিক যজ্ঞ 
যে অতি উচ্চ আদর্শ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় ন|। আচার্য অভিনবগ্প্ 
বলিয়াছেন যে যাহার এই শেষ জন্ম এবং যাহার উপর চিৎশক্তি ন্প্রপ একমাত্র 
মেই বিরল মহাত্মার হৃদয়েই এই রহস্যময় যজ্ঞের স্বরূপ প্রতিভাত হয়--ইহা 
জনসাধারণের অধিগম্য নহে £-- 


“এব বাগবিধিঃ কোহপি কম্তাপি হৃদি বর্ততে | 
zy প্রসীদেও চিচ্চক্রং দ্রাগপশ্চিম জন্মনঃ ৷৷ 


কিন্তু যজ্ঞের আর একটা fire আছে যাহা এ মহান্‌ আদর্শের সহিত 
সংশ্লিষ্ট + ইহার আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । যজ্ঞ বিশ্বরক্ষার শ্ৰেষ্ঠতম 


+ ‘সৰ্বং am san, ইন্জিয়ানি eos শক্তয় Stats, Wath: পাবকঃ, qaaa হোতা" 
(পরশুরামনুত্রকল্প )। এই বিশ্বহোনের বা সৰ্বত্যাগের কথাই নিম্নোক্ত পদ্যে একজন মহা পুরু 
বলিয়াছেন 

“অন্তঃ (প্রভাম্বতি ) নিরন্তর মেধমাণে 

নোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগৌ। 

কক্সিংশ্চিদভূত মরীচি বিকাশহুমি 

বিশ্বং gafa বনুধাদিশিবাবদানকন্‌ঃ” + 

অর্থাৎ পৃথিবী তত্ব হইতে শিবতৰ্ব পর্যন্ত ৩৬ তত্ব ও তদরচিত সমগ্র বিশ্বকে আমি সাবি 1 
_ বিশুদ্ধ মহাচৈতত্তরূপ অনলে--আহুতি দিতেছি। মহাদ্ধকারণাশক ও অলৌকিক র 
বিস্তারকারক এই অগ্নি নিরন্তর হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইতেছে। শিবতন্বকে গ্রাম করিতে পারে থে 
মহান অগ্নি তাহা যে তন্বাতীত অখণ্ড প্রকাশ তাহাতে আর acne fs? 

যাহাতে কিছুরই, স্বরূপ কখনও লুপ্ত হয় না সেই পরম সাম্যময় AAS প্রকাশে, সহ 
সর্কাল, 718 ya সর্ব বপ্তই আপন আপন বৈশিষ্ট agate অভিন্ন রূপে সহসা বিগ্রমান 
রহিয়াছে । যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (নির্বাণ, ত্তরাধ, নর্গ ১২৫-১২-১৪ ] আছে -- 
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উপায় বলিয়া শাস্ত্রে বহুস্থানে “fay” রূপে বণিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্‌ 
' গীতাতে (৩-১০-১৬ ) বলিয়াছেন যে সৃষ্টির আদি হইতেই প্রজাপতি যজ্ঞের 
সলে মানুষকে সংবদ্ধ করিয়] রচনা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, মানুষের 
কর্তব্য দেবতার ভাবনা করা অর্থাৎ হবিদ্রব্য দ্বারা দেবতার সংবর্ধনা করা ৷ 
এইরূপে সংবর্ধিত দেবতার কর্তব্য মানবের ভাবনা করা অর্থাৎ তাহার 
আপ্যায়ন করা, সকল প্রকারে তাহাকে অভিলফিত ভোগ দান Fai | এই 
“কল দেবদত্ত সম্পৎ দেবতাদিগের উদ্দেশে অর্পণ না করিয়া ভোগ করিলে খণী 
হইতে Bl এই প্রকার পরস্পর ভাবন] দ্বারাই বিশ্বচক্র চলিতে ace | 
অগতেয় কল্যাণপ্রস্থ এই মহানীতি তিনি wea আদি সময়েই প্রবাতিত 
করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও নিজের জন্য ভাবনী করিতে বলেন নাই। 
WRI দেবতার, জন্য ভাবন! করিবে, নিজের জন্য নহে। দেবতাও IIIT 
SF ভাবনা করিবে, নিজের জন্য নহে। ইহাই পরার্থ কৰ্ম। জীবের সহিত 
ভগবানের আন্তরিক সম্বন্ধের দিক্‌ হইতেও এই নীতিই পরিদৃষ্ট হর । কারণ 
যে ভক্ত MAT Se হইয়া! ভগবান্‌কে চিন্তা করে, নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করার 
বাহার অবসর নাই, ভগবান্‌ স্বয়ং তাহার যোগক্ষেম বহন করেন, অর্থাৎ 
তাহার জন্য চিন্তা করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত* 
ভাবে নিজের কামনা পৃতির চেষ্টা করে, যে ক্ষুদ্ৰ অহগ্কারের অধীন হুইয়া 
নিজেই নিজের সকল অভাব দূর করিতে age হয়, তাহার জন্তু বিশেষ ভাবে 


অতীতং বৰ্তমানং চ efa দুলমপাণু। 
তথা FANTA: চ নিমেষঃ কল্প এব চ। 
শ্বরাপমভহতোব সামান্যে তানি সৰ্বদা | 
সৰ্বাত্মনিস্থিতাস্তেব। 

অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্তমান, দূর ও নিকট, নিমেষ ও কল্প--এসব অবাজ্রশ্ব্প 
সতাসামান্তরূগী সৰ্বায়াতে নিত স্থিত। 

* জোাতিষ্টোম[দি কামাকর্ম হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বৰ্গাদি ভোগ ও 424 সিদ্ধ হইলেও জরা, 
জন্ম ও মৃত্যুর গীড়ন হইতে মুক্তিলাভ হয় না। তাই শ্ৰুতি mèrma সকান যজ্ঞের নিন্দা 
করিয়াছেন 

Hal হোতে agp] যজ্ঞরূপা 
অষ্টাদশোক্রমবরং যেবু কর্ম। 

এতং শ্রেয়ে! যেংভিনন্দপ্তি মুঢ়| 

জর মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ৷ - 
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ভগবানের fre হইতে চিন্তা করিবার অবসর হয় না--ভগবান্‌ তাহার সকল 
ভার গ্রহণ করেন না। মোট কথা, যে যজ্ঞার্থ কর্ম হইতে বিমুখ, যে স্বার্থ 
চিন্তাপ্রসক্ত, অন্তের চিন্তার যাহার হৃদয় তৎপর হয় না, যে ভগবৎ প্রবতিত 
মঞ্জলময় যজ্ঞাত্মক “জগৎ চক্রে*্র অনুবৰ্তন করে না, সেই ইন্জরিয়ারাম ব্যর্থ-জীবন 
ব্যক্তির জন্য বিশ্বসংস্থানে কোন বিশিষ্ট স্থান নাই-_সে কালচক্রে faf 
হইতে বাধ্য। তবে কালচক্রও ব্ৰহ্মচত্ৰের অন্তৰ্গত, তাই এ নিষ্পেষণের ফলও 
পর্মিণামে শুভাবহ--কারণ ইহা হইতেই যথাসময়ে তাহার সত্য দৃষ্টির উন্নীলন 
হয় ও সে সত্যভাবে ভাবিত হৃইতে সমর্থ হয়। 
(৭) 

এবার শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে অনুষ্ঠিত মহা যজ্ঞটির সম্বন্ধে আনুষদ্দিক ভাবে 
ছুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে । এ বিষয়ে আমার কিছু 
বলিবার যোগ্যতা না থাকিলেও জানি না কাহার প্রেরণাতে কিছু বলিতে 
উদ্যত হইয়াছি। এই যজ্ঞ যে সাধারণ যজ্ঞ নহে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
দেখা যায় যে প্রথম হইতেই এক অচিন্ত্য মহাশক্তির পরিচালনাতে ইহা ক্রমশঃ 
কার্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ অথবা 
কল্যাণ কামনা করিয়া অনুষ্ঠিত হয় নাই, কোন সম্প্রদায় বিশেষ বা দেশ- 
বিশেষেরও নহে। এই অনুষ্ঠানের সুফল স্বরূপ যে শ্রেরঃ ও প্রেয় আবিভূর্ত 
হইবে তাহাও কোন ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদারবিশেষ বা দেশবিশেষের সম্পত্তি 
নহে। বিশ্বমানবের সর্বাহ্গীণ কল্যাণই ইহার একমাত্র উদ্েশ্য। এই মহাযজ্ঞ 
নিফাম অনুষ্ঠান হইলেও সঙ্কল্লকালে মানব মাত্রের ইষ্টসীতিই ইহার উদ্দেশ্য 
বলিয়া স্বল্প করা হইয়াছে । মানুষের ইষ্ট বাহদৃ্টিতে পৃথক পৃথক্‌ মনে হইলেও 
যুলে এক ও অভিন্ন। আনন্দ ‘অৰ্থাৎ বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন পরমানন্দই সকলের 
একমাত্র ইষ্ট। যে যাহা চায় বস্তুতঃ তাহা আনন্দের জন্যই চায়। রূপ, নাম, 
প্রকাশ, পদ্ধতি ভিন্ন হইলেও সকলেরই আকাঙ্ষার বস্তুটি অনাবিল আনন্দ 
ব্যতীত অপর কিছুই নহে। ব্যবহার ক্ষেত্রে চাওয়া ও পাওয়ার প্রক্রিয়া 
ভিন্ন হইলেও লক্ষ্য ভিন্ন নহে। এই আনন্দরূপ। মহাশক্তির প্ৰীতি বা প্রসন্নতাই 
এই মহাযজ্ঞের উদ্দেশ্য । ইষ্ট প্রসন্ন হইলেই সকল দেবতা প্রসন্ন হন, জগৎ 
প্রসন্ন By, পথের সকল কণ্টক দূর VV যায়_“তশ্মিংস্তষ্টে জগৎ তুষ্টং গ্রীণিতে 
গ্রীণিতং জগৎ।* ইষ্টের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হইলে কাহারও আনন্দের অভাব 
থাকিতে পারে না। ইষ্টই শক্তি বা বল। “feats করিলে জীব aus 
হইতে মুক্ত হইয়া ও পশুভাব বিদলিত করিরা wz শিবরূপে বিরাজ করে। 
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আত্ম! মলসম্বন্ধবশতঃ বাহিরে জীব বা পশুভাবে প্রকট হইলেও বাস্তবিক পক্ষে 
সে RR শিব। মলের আবরণ সমাপ্ত হইলে সে নিজে স্বভাব শিবতে 
পুনঃ প্ৰতিষ্ঠিত হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।” 
যে অগ্নিতে এই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে তাহা সাধারণ অগ্নি নহে। 
অগ্নিদেবের জন্মের পর প্রায় বিংশতি বর্ষকাল যথাবিধি তাহার পরিচর্যা 
করিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশের সময় তাহার দ্বারা এই মহাকাৰ্য সম্পন্ন করা 
হইরাছে। সাধারণ অগ্নি দ্বার! এই মহৎ কাধের অনুষ্ঠান হইতে পারিত না। 
১৩৩৩ সনে দীপান্বিতা অমাবস্তার দিন যে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল ১৩৫৩ 
সনে সেই অগ্নিতেই সাবিত্ৰী মহাযজ্ঞ আরন্ধ হ্ইয়াছে। এক fre হইতে 
দেখিতে গেলে বাস্তবিক পক্ষে সেই অগ্নিই ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংরক্ষিত-হইয়া . 
এই মহাগ্নিক্পে আত্মপ্ৰকাশ করিয়াছেন | একই অখণ্ড অগ্নি, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু অন্যদিক্‌ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই wath পূর্বকালীন 
অগ্নির পূৰ্ণতম প্রকাশ ৷ কাল পূর্ণ না হওয়াতে এতদিন ইহার মহত্ব লোক চক্ষুতে 
প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু যিনি সৰ্বদৰ্শী, যিনি সর্ব কর্মের পরিচালক ও দ্ৰষ্টা 
একমাত্র তিনিই ইহার রহস্য জানিতেন। i 
সব অগ্নি দ্বারা সব কা সম্পন্ন হয় না, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে | 
বিশ্বব্যাপী মহাকল্যাণ যে কর্ণের উদ্দেশ্য তাহা যে সাধারণ অগ্নি দ্বারা সম্পন্ন 
হইতে পারে না তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমান অগ্নিদেব উদ্ভব কালেও 
অসাধারণ ছিলেন বলিয়াই তাহাকে এতকাল মহাকর্ “সাধনের জন্তু যত্নপৰ্বক 
সংরক্ষণ করা হইয়াছিল। তাহা না হইলে ১৩৩৩ সনের হোমাস্তে এ p 
বিসর্জন হইত। বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশের হায় ‘অরাজক’ প্রদেশে pas 
par হানা “fer আবেষ্টনীর মধ্যে এই অগ্নিকে জাগাইয়া রাখা 
? ম! এই অগ্নিটির নাম রাধিয়াছিলেন “বিশ্বরূপ*। এই নামকরণের মধ্যেও 
একটি রহস্য দৃষ্টিগোচর হয়। আগমোক্ত হোমাধি ও দিব্যাগ্নির কথা পূর্বেই 
বৰ্ণন! কর] হইয়াছে। এ অগ্নির জিহ্বাতেই আহুতি অর্পণ aa | 
অগ্নির সপ্চজিহ্বার মধ্যে ছয়টি ছয় দিকে প্রসারিত। মধ্যস্থ সপ্তম ae 
হইতে উত্তরে দক্ষিণে প্রদারিত। ইহারই শাদ্দীর নাম “বহুরূপা”। ae 
জিহ্বাতে আহুতির যে ফল 'বহুরপা* ভিহ্বাতে 'আছুতির ফল তদপেক্ষা a 
অধিক! মায়ের দ্বারা অগ্নির “বিশ্বরূপ* নামকরণ এই “বহুরপা’র ৰ 
স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা অগ্নিদেবের মহ্মারই অভিব্যগক | 5 
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আর এক কথা। এই অগ্নি যে বস্তুতই দিব্যায়ি তাহা অন্যাদিক হইতেও 
বুঝিতে পারা যার। ১৩৩৩ সনে কালীপুজার যজ্ঞে পূৰ্ণাহুতি না দিয়া ষজ্ঞাগ্নিকে 
অনিবাণ ভাবে রক্ষা করা হইয়াছে এবং যথাবিধি উহার সেবাও করা 
হইয়াছে। যখন শা’বাগে পুকুরের ধারে কুণ্ডমধ্যে সবপ্রথম এ অগ্নি স্থাপন 
করা হইয়াছিল তখন কুণ্ডের নীচে তিনটি বটপত্রে মা স্বয়ং দিব্য লিপিতে 
যজ্ঞায়ির অঙ্গার দ্বারা কিছু লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ও অগ্নিদেবের বৈশিষ্ট্যের 
একটি নিদর্শন । দিব্য বলিব্বাই অগ্নিদেব একাধিকবার প্রয়োজন অনুমারে 
দর্শন দিয়াছিলেন। অগ্নিদেবের বিশালতা ও ব্যাপকতা কালীপুজার সময়েও 
জান! গ্রিয়াছিল। বর্তমান যজ্ঞের যজমান শ্রদ্ধের প্রযুক্ত নেপাল pa 
চক্রবর্তী (বর্তমানে Bas নারারণ স্বামী নামে পরিচিত ) সাবিত্রী যজ্ঞে 
প্ৰবৃত্ত হইয়া যে কয়েকটি অলৌকিক দর্শন পাইয়াছিলেন তাহা হইতেও 
অগ্নির মহত্ব অনুমিত Bz । 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় অন্থধাবনের যোগ্য । এই যঙ্ঞারস্তের পূর্বে 
যখন অগ্নি সংগ্রহের কথ! উঠিয়াহিল তখন অরণি wai অগ্নি উৎপাদন করিয়া 
উহা দ্বার! যজ্ঞ সম্পাদন করার প্রস্তাব আচাৰ্য শ্রীযুক্ত অগ্নিধাত্তারজী করিয়াছিলেন, 
কিন্তু মা জানিতেন যে এই বৃহৎ ব্যাপার মন্থনজাত অগ্নি দ্বার৷ সম্পাদিত 
হইতে পারে না। ঢাকায় যজ্ঞাগ্নি যে ইহারই ay এতদিন পর্যন্ত সযত্নে রক্ষিত 
হইয়াছিল তাহাও ইদ্দিতে তিনি যথাসময়ে কোন ভক্তের নিকট প্রকাশ 
করিয়াছিলেন | তথাপি তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কোন দিকে বিশেষ আগ্রহ 
প্রদর্শন করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন যাহ! হইবার তাহাই হইবে, 
এবং ঘটনাচক্রে দেখা গেল ষে তাহাই হইয়াছে । যে কাধের জন্তু যে অগ্নি 
আবশ্যক তাহার সমাধানের অন্ত সেই কার্যকারিতা ফলদায়ক হয়। «Ty 
বলেন, “আহ্ৈব তু হোতব্যং cal যত্ৰ বিহিতোইহনলঃ1........ অবিদিত্বা তু 
যশ্চারিং ভোময়েৎ অবিচক্ষণঃ|॥ ন হুতং ন চসংস্কারং নচ কর্মফলং লভেৎ।” 
অর্থাৎ afics না জানিয়া হোম করিলে হোম সিদ্ধ হয় না, সংস্কার উৎপন্ন 
হর না, এবং কর্মফলের প্রাপ্তিও ঘটে না। 

এক কোটি গায়ত্রী মন্ত্রের দারা পূর্বোক্ত অগ্নিতে হোম সম্পন্ন হওয়ার দরুণ 
এই যঙ্গটি “সাবিত্রী যজ্ঞ’ নামে প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সাবিত্রী বা গায়ত্রী 


সর্ববেদের সার এবং উহা হইতে উদ্ভূত। ইহা ধর্মশ্ত্রকার wea মত।; 


aye বলিয়াছেন যে তিনটা বেদকে দোহন করিয়া সাবিত্রীর aa নিষ্পাদন 
করা হইয়াছে। এইজন্য নাবিত্রীর অন্বচন হইলে WALA সর্ববেদেরই অন্থবচন 
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হইয়া থাকে। সাবিত্রী. গায়ত্ৰী বা সরস্বতী সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপ্বরূপা। এই কথা 
স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ব্ৰহ্মবিদ্যার সাহায্য ব্যতিরেকে পূৰ্ববণিত মহালক্ষ্য সিদ্ধ 
হইতে পারে না। সেইজন্ত অন্তমন্ত্ৰে আহুতি না দিয়] গায়ত্রী মন্তেই আহুতি 
দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। সাক্ষাৎ ভাবেই হউক অথবা পরম্পরাঁতেই 
BOF THATS সকল মানবের একমাত্র ইষ্ট দেবতা | 

যে স্থানে যজ্ঞশালা রচনা হইয়াছিল বহু পূর্বে অর্থাৎ আশ্রমের জমি খরিদ 
করার পরই এ স্থানে wasn জ্যোতিৰ্ময় মহাপুরুষগণ সানন্দে নৃত্য 
করিয়াছিলেন, ইহা বলা হইয়াছে । এ স্থানটি দেববজন ভূমি। এ স্থানে যে 
ভবিষ্যতে নিশ্বকল্যাণকারী অনুষ্ঠান হইবে তাহা জানিয়াই তাহার! আনন্দ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই নৃত্যও শুভ পরিণামেরই স্থচক। একে গঙ্গার 
তীর, তাহার উপর জ্ঞানক্ষেত্র বা মুক্তি ভূমি, সর্বোপরি ভাবী মহাযজ্ঞের স্থান, 
ইহাই মহাপুকুষদের আনন্দের কারণ বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং মা সাক্ষাদূভাবে 
ইহার সহিত সংসহ্ষ্ট-ইহাও তাহাদের আনন্দের একটি বিশেষ কারণ রূপে 
মনে কর! যাইতে পারে। 

এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। যা স্বয়ং যেখানে কর্ণধার 
সেখানে শুভফল বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। মা নিজেই তাহার একটু 
আভাবও দিয়াছেন । ছুঃখক্িষ্ট জীব সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে | 
জগতের উপর জীনীমায়ের আশীর্বাদ বধিত হউক, বিশ্বের ইষ্ট দেবতা! প্রসন্ন 
হউন, সমগ্র জগৎ অসত্য, তমঃ ও মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত হইয়া সত্য, 
জ্যোতিঃ ও অমুতের চির শান্তিমর " নিকেতনে আশ্রয়লাভ করুক-_ ইহাই 
মায়ের এীচরণে একান্ত প্রার্থনা | 


ভ্রীগোগীনাথ কবিরাজ 
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৬কাশীধামে শ্রীন্রীমায়ের আশ্রমে 
অখণ্ড মহাযজ্ঞ 


মহাঁবজ্ঞের Yoel 
১ 


৬কাশীধামস্থ Sat আনন্দময়ী আশ্রমে যে মহাযজ্ঞ 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিন বৎসরকাল চলিয়া গত ১৩৫৬ সনের ৩০শে 
পৌষ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল উহার বিষয় যতই পর্যালোচন! 
করিতেছি ততই উহার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়! বিস্মিত 
হইতেছি। এঁতিহাসিক যুগের মধ্যে এমন যজ্ঞ আর একটি হইয়াছে 
কি না সন্দেহ। এই যজ্ঞ এবং ইহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার অবলোকন 
করিয়া পঞ্জাব প্রদেশের ত্ৰিবেণী পুরী মহারাজ এবং উত্তর কাশীর 
দেবীগিরি মহারাজ উভয়েই বলিয়াছেন, “এরূপ যজ্ঞ কখনও হয় 
নাই, আর হুইবেও ন| |” এখন মনে হইতেছে যে উক্ত মহাপুরুষ- 
দ্বয়ের ও উক্তি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত । যে অচিন্ত্য মহাশক্তির প্রেরণায় 
এই যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল এবং যিনি আমাদিগকে নিমিত্ত মাত্র 
করিয়। সাড়ম্বরে ইহা! উদ্যাপন করিয়াছিলেন তাহার এশ্বৰ্ষ এবং 
মহিমা চিন্তা করিলে আমাদের মস্তক স্বতঃই তাঁহার শ্রীচরণে অবনত 
হইয়া! পড়ে। পন্ধুর পক্ষে গিরি লঙ্ঘন, শুদ্ধ বৃক্ষে নবপল্লব এবং 
পুষ্পোদ্গম সাধারণ দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও উহা যে 
ও মহাশক্তির ইচ্ছায় যে কোন সময়ে এবং যে কোন ভাবে সম্ভব 
হইতে পারে তাহ! এই যজ্ঞ ব্যাপার হইতেই যেন কতকট! উপলব্ধি 


করিতে পারিতেছি। 
আজ হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে গ্রীগ্রীমায়ের নিকট যখন 


এই- জাতীয় একটি যজ্ঞের প্রথম আভাস পাওয়া গিয়াছিল তখন 
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তিনি একজন কুলবধূ মাত্র। তাঁহার ভক্তের সংখ্যা ছিল যুষ্টিমেয়। 
তখন পর্যন্ত শ্রীন্রীমায়ের কোন আশ্রমই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা উহ! 
প্রতিষ্ঠা করিবার কোন কল্পনা কাহারও মনে জাগে নাই। জন- 
সাধারণের নিকট তিনি অপরিচিত | কাজেই এ সময় মায়ের মুখ 
হইতে এক মহাযজ্ঞের কথা শুনিয়া এ যজ্ঞ কোথায়, কি ভাবে এবং 
কাহা দ্বার! সম্পন্ন হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা করিবার কোন 
উপায় ছিল না। তবে মায়ের শ্রীমুখ হইতে এ কথা বাহির হইয়া- 
ছিল বলিয়া উহার অবশ্যন্তাবিত! সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম | 
এবং যখন আমাদের কিছু করিবার থাকিত না তখন মাঝে মাঝে এ 
যজ্ঞ সম্বন্ধে স্বপ্নজাল রচনা করিয়া কতই না আনন্দ উপভোগ 
করিতাম! কিন্তু এ অস্পষ্ট ইঙ্গিত যখন বাস্তবে পরিণত হইল, 
তখন দেখিতে পাইলাম যে প্রত্যক্ষ সত্যও বৈচিত্র্যে কখনও কখনও 
উদ্দাম কল্পনাকে পরাভূত করিবার সামর্থ্য রাখে। 

যে অগ্নিদ্বার| এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় উহার উদ্ভভ হইয়াছিল এক 
কালীপূজা উপলক্ষ্য করিয়া । AAs উপলক্ষ্য করিয়া কয়েক 
বারই কালীপুজ। হইয়াছে এ সকল পুজার বিবরণ এই যজ্ঞের 
ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক নয়, বিশেষতঃ শ্রীন্রীমায়ের ভক্তদের মধ্যে 
অনেকেই ইহা! জ্ঞাত নহেন বলিয়া এ সম্বন্ধে তাহাদের কৌতুহল 
থাকা স্বাভাবিক। এইজন্য আমরা সংক্ষেপে উহার কিছু কিছু 
বিবরণ এখানে দিতেছি | 

বাবা ভোলানাথের পূর্বপুরুষদের আমল হইতেই দ্বীপান্বিত| 
উপলক্ষ্যে তাহাদের বাড়ীতে ( অর্থাৎ ঢাকা জিলায় আটপাড়া কোল! 
গ্রামে ) প্রতি বৎসর কালী পুজা হইত। এই পুজা খুব সাত্বিক 
ভাবে হইত। এবং ইহাতে কোন পশুবলির ব্যবস্থা ছিল না। 
বহুকাল পূর্বে নাকি পশুবলি হইত, কিন্তু একবার এ কালীর কি 
একট! অলৌকিক প্রকাশের ফলেই নাকি পণ্ডবলি চিরদিনের মত 
বন্ধ হইয়া যায়। এরূপ একট! প্রবাদও আছে যে কোন এক 
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দীপান্বিতা উপলক্ষ্যে ও বংশের গুরুদেব যখন কালীপূজা করিতে 
ৰুমিয়া ছিলেন তখন কোন সন্দি্ধচিত্ত ব্যক্তি মৃন্ময় প্রতিমা পুজার 
বনলতা এবং এ জাতীয় পূজায় দেবীর প্রকাশ হওয়! সম্ভবপর নয় 
ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিলে এঁ গুরুদেব হাতের কুশিটি লইয়া 
gig গালে ঠোকনা মারার মত একটু আঘাত করিয়া! বলিয়াছিলেন 
কিলো তুই নাকি আসিস্‌ না?” এ আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর 
গণ্ডস্থল হইতে নাকি দরদর ধারে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল | 
উহা দেখিয়া তৎকালে উপস্থিত সকলের মধ্যেই এক অভুতপূৰ্ব 
ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং তাহাদের অবিশ্বাসও চলিয়া 
গিয়াছিল। 
বাবা ভোলানাথের সময় বংশের এই বাৎসরিক পূজা কখন 
কখন তাহার পৈতৃক ভদ্রাসনে হইত, আবার কখনও কখনও তাহার 
কর্মস্থলেও হইত। যে বৎসর বাড়ীতে পূজা হইবে ন! বলিয়া বাবা 
ভোলানাথ খবর পাইতেন, সেইবার তিনি নিজ কর্মস্থলেই এই 
পুজার আয়োজন করিতেন । শ্রীগ্রীমায়ের উপস্থিতিতেও এই পুজা 
হইয়াছে। বাবা ভোলানাথ যখন তাহার কর্মস্থল বাজিতপুরে 
ছিলেন তখন শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে একবার এই পুজা হয়। 
পুজার স্থান করা হইয়াছিল ঢাকা নবাব এষ্টেটের স্কুপারিণ্টেণ্েণ্ট 
শ্রীযুক্ত ভূদেব বস্তু মহাশয়ের বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে এবং ভোগ- 
রান্নার ব্যবস্থা হইয়াছিল বাব! ভোলানাথের বাসার উঠানে। দুই 
জারগায়ই পূর্বোক্ত কাধ নির্বাহের জন্য দুইটি ছোট ছোট টিনের 
একচালা করা হইয়াছিল। ভূদেব বাবু এবং ভোলানাথের বাসার 
মধ্যে আরও একটি বাস! ছিল। 
পূৰ্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাবা ভোলানাথের এই 
বাৎসরিক পূজা খুব শুদ্ধভাবে করা হইত। এঁবারকার পুজার জন্যও 
না খুব শুদ্ধভাবে চাউল বাড়িয়া বাছিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু উহ! 
কাক দ্বারা উচ্ছিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া উহ! উঠাইয়! রাখা হয় এবং 
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পুনরায় Jor করিয়া ভোগের জন্য চাউল আনিয়া উহা পরিক্ষার 
করিয়া রান্না করা হয়। ভোগরান্না মা করেন নাই, উহ! করিয়াছিল 
অন্য একটি স্ত্রীলোক। গভীর রাত্রিতে পূজা যখন প্রায় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে তখন পূজারী বাবা ভোলাঁনাথকে ভোগ আনিতে 
বলিলেন। ভোগের ব্যপ্রনাদি সমস্তই রান্না! হইয়াছিল, বাকী ছিল 
শুধু অন্ন পাক করা। পুজারীকে এঁ কথা বল! হইলে তিনি মনে 
করিলেন যে অন্পপাক হইতে একটু বিলম্ব হইবে তাই তিনি পুজা 
শেষ করিয়! যজ্ঞ করিতে বসিয়া গেলেন | 

এদিকে রাধুনী অন্ন নামাইয়| ছইখানি পাথরের থালায় অন্ন এবং 
ব্যঞ্জনাদি ভাগে ভাগে সাজাইয়! জ্বালানী কাঠের গাদার উপর 
শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ ঘুমাইয়| পড়িয়াছিল। রান্নাঘরে 
মাত্র একটি প্রদীপ জলিতেছিল। মা গিয়া রান্নাঘরের ছোট দরজার 
মাঝখানে আসন করিয়! বসিয়াছিলেন। এমন ভাবে বসিয়াছিলেন 
যে অপর কিছু যেন বাহির হতে রান্নাঘরে ঢুকিতে না পারে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভোগ রান্নার স্থান হইতে পুজার স্থান 
একটু দূরে-ছিল ভোলানাথের বাসা এবং ভূদেব বাবুর বাসার মধ্যে 
অপর একটি বাসার যে কেবল ছুইখানি ঘর ছিল তাহা নহে, এক 
বাসাকে অপর বাসা হইতে পৃথক করিবার জন্য পর পর কতকগুলি 
চাঁটাইয়ের বেড়াও ছিল । কাজেই ম! যেখানে বসিয়াছিলেন এখান 
হইতে পুজার স্থানের কোন কথা শুনা বা কিছু দেখা সম্ভব ছিল 
নাঃ কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মা এখানে বসিয়। বসিয়াই পুজার মন্ত্ৰাদি 
স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলেন এবং পূজার বিবিধ অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাগ্নি 
পরিষ্ষার ভাবে দেখিতে পাইতেছিলেন। এগুলি তাহার কল্পনা 
বা অনুমান মাত্র ছিল না, কারণ যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন 
QAN একজন বালিকাবধূ মাত্র। পুজার নিয়মপদ্ধতি কিছুই 
তাহার জানা ছিল al ৷ কাজেই ম! যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি ব্যাপার হইল--গীঞ্জীম! 
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দেখিতে পাইলেন যে তাহার দক্ষিণ অঙ্গ হইতে তুষারধবল, 
দিব্যকান্তি একটি পুরুষের আবির্ভাব হইল। তাহার দেহখানি 
উন্নত, BATS এবং ঈষৎ রক্তিম আভাযুক্ত। তাহার অঙ্গজ্যোতিঃ 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। স্থনির্সল গগনে পূৰ্ণচন্দ্ৰ উদিত 
হইলে উহার কিরণ যেমন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এ ভাস্বর 
পুরুষেয় অঙ্গজ্যোতিতেও সেইরূপ ঘরবাড়ী রন্ধনশাল! প্রভৃতি 
সমস্তই আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। রন্ধনশালার প্রদীপটি এ 
উজ্জল আলোতে একেবারে মলিন ও frets হইয়া গিয়াছিল। 
মায়ের “অঙ্গ হইতে বাহির হইয়া এ পুরুষ যেখানে ভোগ সাজান 
ছিল সেইখানে গিয়া মাকে পুরোভাগে রাখিয়া TAD, মধ্যমা ও 
অনামিকা এই তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা তিনবার অন্ন তুলিয়া লইলেন, 
পরে তিনি যেখান হইতে আবিভূতি হইয়াছিলেন আবার 
সেইখানেই মিলিয়া গেলেন। AAN বসিয়া বসিয়া নির্ধিকার 
ভাবে এই সমস্ত দেখিয়া গেলেন। তখনও পুজাস্থানে যজ্ঞ 
চলিতেছিল। যাহার! এখানে ছিলেন তাহার! জানিতেও পারিলেন 
না যে রন্ধনশালার এই ছোট ঘরখাণিতে কি যে এক অলৌকিক 
ব্যাপার সঙ্বটিত হইয়া গেল। এ জ্যোতিৰ্ময় পুরুষটি কে ছিলেন 
তাহা কে বলিবে? যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং এ মুতিতে আসিয়া ভোগ গ্রহণ 
করিলেন, না ব্ৰহ্মময়ী মা নিজেকে এভাবে প্রকট করিয়া ভোগ 
গ্রহণ করিলেন তাহা আজ পর্যন্ত আমরা শ্রীগ্রীমায়ের নিকট হইতে 
জানিতে পারি নাই। এসব বিষয়ে মাকে প্রশ্ন করিয়াও বিশেষ 
লাভ নাই, কারণ প্রশ্ন করিলে মায়ের নির্বাক হাসি হইবে উহার 
একমাত্র উত্তর । তবে আমর! এইমাত্র জানিলাম যে গ্রীগ্রীমা-ই 
এ দিব্য পুরুষের “গতিভর্তা ae: সাক্ষী” এবং মায়ের গ্রীঅই 
তাহার উৎপত্তি ও লয়ের স্থান | 

যাহা হউক যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে বাবা ভোলানাথ ভোগ নিতে 
আসিলেন। তিনি ভোগের থালা দুইখানি ছুই হাতে করিয়া 
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চলিলেন। সকলের আগে আঁগে একজন গোবরজল ছিটাইতে 
ছিটাইতে চলিল। তাহার পশ্চাতে একজন লোক লাঠি হাতে 
করিয়া এবং অন্য একজন লোক লণ্ডন লইয়া বাইতেছিল। এমন 
সময় কোথা হইতে হঠাৎ একটি কাল কুকুরের আবির্ভাব হইল! 
তাহাকে লাঠি দিয়া তাড়া করা সত্বেও সে faa ভোলানাথকে 
স্পর্শ করিয়া একদিকে পালাইয়া গেল ৷ ভোলানাথ হতভম্ব হইয়া 
গেলেন। এদিকে রাত্রি পাছে শেষ হইয়া! যায় এই আশঙ্কায় তিনি 
পুকুরের ধারে এক আমগাছের নীচে থাল! দুইখানি রাখিয়া 
তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া শীঘ্র নৃতন করিয়া অন্ন প্রস্তুত 
করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তখন কাক দ্বার! উচ্ছিষ্ট ত$ুল 
ব্যতীত আর কোন আতপ তঙুল গৃহে ছিল না। বাজার হইতে 
চাউল কিনিয়া আনিয়া ভোগ দিবার সময়ও তখন নাই। অগত্যা 
ভোলানাথ মাকে বলিলেন, “বেটির যখন এই বকম ব্যবস্থা তখন 
এ কাকের মুখের চাউলই ভোগের জন্য শীঘ্র বাহির করিয়। দাও। 
উহাই বোধহয় খাইবে।” তাহাই করা হুইল। পুকুরের পার 
হইতে ভোগের থালা আনিতে গিয়া ভোলানাথ দেখিতে পাইলেন 
যে তিনি যে ভাবে å থালা রাখিয়া আসিয়াছিলেন উহা সেই 
ভাবেই আছে। কেহই উহা স্পৰ্শ করে নাই। যে কাল কুকুরটি 
লাঠির তাড়া অগ্রাহ্য করিয়া ভোগ অশুদ্ধ করিয়াছিল তাহারও কোন 
সন্ধান পাওয়া গেল না । নিবেদিত দ্রব্য পুনরায় নিবেদন কর! যায় 
না ইহা বুঝাইবাঁর জন্য কেহ কুকুররূপে আসিয়াছিলেন কি না 
তাহাই বা কে বলিবে? 

যাহা! হউক এ ভোগ ভোলানাথ পুকুরের জলে ভাসাইয়া দিয়া 
থাল! দুইটি ধুইয়া পরে স্নান করিয়া আসিলেন। ব্যঞ্জনাদি ত পৃথক 
পাত্রে পূর্বেই রান্না কর! ছিল, নূতন করিয়া অন্ন প্রস্তুত করা হইলে 
উহা'দ্বারা ভোগ নিবেদন করা হইল। এদিকে ভোরের আর বেশী 
বিলম্ব নাই দেখিয়া পুরোহিত তাড়াতাড়ি প্রসাদ পাইতে বসিলেন। 
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এ রাত্রিতে যাহ! যাহা! ঘটিয়াছিল তাহা মা ভোলানাথকে বলিয়| 
উহা পুরোহিতকে জানাইতে বলিলেন | ভোলানাথ পুরোহিতকে 
এ কথা বলিলে তিনি অতি ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, “এ ভোগ 
কোথায় ? উহাই ত আসল ভোগ। কুকুর ছারা স্পৃষ্ট হইলেও উহা 
নষ্ট হয়'নাই। আমি উহাই গ্রহণ করিব।” তিনি যখন শুনিতে 
পাইলেন যে এ ভোগ জলে ফেলিয়! দেওয়| হইয়াছে তখন অতি 
Radama বলিলেন, “ওঁ মহাপ্রসাদ পাইবার অধিকারী হওয়া ত 
চাই! তাই বোধহয় ভোগের এই ব্যবস্থা |” 

বাজিতপুরের পর বাবা ভোলানাথের নূতন কর্মস্থল হইয়াছিল 
ঢাকায় নবাবের শা'বাগে। এখানেও ১৩৩২ সন এবং ১৩৩৩ সনের 
দীপান্বিতা উপলক্ষ্যে দুইবার কালীপূজা হইয়াছিল। ১৩৩২ সনে 
শা বাগে যে কালীপূজা হইয়াছিল উহা ভোলানাথের বংশের পূজা 
শয়। কারণ এ পূজা হওয়া সত্বেও মায়ের নির্দেশ মত স্বতন্ত্ৰ 
পুরোহিত দ্বার! অন্তত্র ভোলানাথের বাৰ্ষিক পুজা সম্পন্ন করা 
হইয়াছিল। শা’বাগে যে পৃজা হইয়াছিল এ পূজা করিবার জন্য 
ভক্তগণ মাকেই অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মা Ca করিতে 
সম্মত হইতেছিলেন না দেখিয়া শেষে বাবা ভোলানাথই উহার জন্য 
মাকে গীড়াগীড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন। একটা ভাব সৰ্বদাই 
আমরা মায়ের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি যে, বাবা ভোলানাথ বিশেষ 
করিয়া মাকে কিছু করিতে বলিলে মা তাহা পালন করিতে চেষ্টা 
করিতেন। অবশ্য মা'র এমন ভাবও দেখিয়াছি যে যখন কাহারও 
অনুরোধ উপরোধ তাহার উপর কার্যকরী হইত না, তখন মায়ের 
দেহখানি একটি নিবিকার প্রস্তরের মত পড়িয়া থাকিত। 

মাকে সাধারণ ভাবে কেহ কখনও পূজা করিতে দেখে নাই। 
মায়ের ভিতরে যে সকল অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও সাধারণ 
নয়। মায়ের দীক্ষাদির খেলাটাও অলৌকিক ভাবে আপনা- 
আপনিই হইয়া গিয়াছে । বাবা ভোলানাথের কথামত মা যখন 
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কালীপূজা করিতে বসিয়াছিলেন তখন ওঁ পূজাও যে প্রণালীতে 
সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাও আমাদের অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ নৃতন। 
মায়ের পূজ| যখন চলিতেছিল সেই সময় বলি দিবার জন্য হৃষ্ট পুষ্ট 
এবং স্থুলক্ষণযুক্ত একটি পীঠা আনীত হুইয়াছিল। পাঁঠাটিকে 
উৎসর্গ করিবার সময় মা উহাকে কোলে করিয়! অনেকক্ষণ পর্যন্ত 
অশ্রুপাত করিলেন। পরে উহার প্রতি অঙ্গ মন্ত্রপূত করিয়। ছাড়িয়া 
দিলেন। ইহার পর এক আশ্চৰ্য ব্যাপার ঘটিল। পাঁঠাটি নিস্তেজ 
ও নিধিকাঁর ভাবে আপনা-আপনি গিয়া বলির স্থানে দাড়াইল। 
মা নিজে আসনস্থ থাকিয়া কালী প্রতিমার সম্মুখে উপুড় হইয়া 
পড়িয়া রহিলেন। বলির পূৰ্বক্ষণে পাঠা যেরূপ মর্মান্তিক ভাবে 
চিৎকার করে মাও সেইরূপ শব্দ তিনবার করিলেন। পরে নিজেই 
বলির খাড়াখানি হাতে লইয়া উহা নিজের ঘাড়ের উপর রাখিতে 
গেলে ভোলানাথ ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি এ খাড়াখানি কাড়িয়| 
লইলেন পাছে মা নিজেকেই এভাবে বলিদান করিয়া ফেলেন। 
খাড়াটি মায়ের হাত হইতে ifea Aen হইলে মা উঠিয়া 
বসিলেন। এদিকে পাঁঠাটিকে যখন বলি দেওয়ার জন্য কাঠগড়ায় 
তোলা হইল তখন তাহার মধ্যে জীবন রক্ষার কোন প্রচেষ্টাই দেখা 
গেল না। তাহার এক পরম নিধিকার ভাব! ম! নিজ দেহে 
পাঁঠার সমস্ত প্রাণাস্তকর ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ 
হয় তাহার এরূপ শান্ত ভাব দেখা গিয়াছিল। বলি হইয়া গেল। 
আশ্চৰ্ধের বিষয় এই যে পাঁঠার ছিন্ন দেহ হইতে এক faye রক্ত- 
পাত হয় নাই। শেষে অতি কষ্টে উহার গল| হইতে সামান্য 
একটু রক্ত যোগাড় করিয়া উহ! দেবীকে নিবেদন কর! হইয়াছিল। 
ইহার পর ১৩৩৩ সনের দীপান্বিতার সময় যে কালীপুজ! 
হয় এ পূজার সহিতই আমাদের এই যজ্ঞের বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এবারও মায়ের = aT দিয়! কালীপূজা 
করাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলে তেই সম্মত হইতে- 
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ছিলেন না। এমন কি কোন পূজা যে করা হইবে সে সম্বন্ধেও 
কোন নিৰ্দেশ দিতেছিলেন ন৷ ৷ ইতিমধ্যে একদিন আমার পিতৃদেব 
(যিনি পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরি নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন ) 
মাকে আমাদের বাড়ীতে ভোগ দিবার জন্য গাড়ী করিয়া লইয়| 
আসিতেছিলেন। শা" বাগ হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিতে 
হইলে লাট ভবনের নিকট দিয়! আসিতে হয়। এঁ ভবনের বাহিরের 
দিকে একটা পুকুর আছে। শ্রীন্রীমা সহ বাবার গাড়ী যখন এ 
পুঞ্করিণীর নিকটে পৌছিল তখন মা দেখিতে পাইলেন যে মাটি হইতে 
১৭।১৮ হাত Vee” থাকিয়া একটি চলন্ত কাঁলীমূত্তি যেন মায়ের 
কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবাঁর উপক্রম করিতেছেন। উহ! দেখিয় 
মাও যেন কালীকে গ্রহণ করিবার জন্য একখান! হাত উপরে তুলিয়| 
ধরিলেন। যাহার! মায়ের সঙ্গে ছিলেন তাহার! শুধু মাকে হাত 
তুলিতেই দেখিলেন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না । পরে আমাদের 
বাসায় ভোগে বসিঘাও মা এ মূতিকে পূর্ববৎ দেখিতে পান এবং 
উহা! দেখিয়াই আবার নিজের হাত উপরে তুলিয়া ধরেন। দুইবার 
আমরা মাকে উক্তরূপে Ga fers হাত তুলিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু 
তখন উহার কারণ কিছুই জানিতে পারি নাই। অবশ্য কিছুদিন 
পরে মা এ কালীমূতি দর্শনের কথ! নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন | 
এ ঘটনার তিন চারি দিন পরে একদিন যখন মা শ!’ বাগের 
রান্নাঘরে বসিয়া রাধিতেছিলেন সেই সময় শ্রীযুক্ত ভূদেব বাবু 
আসিয়া বাবা ভোলানাথের সঙ্গে কালীপূজা সম্বন্ধে আলোচনা! 
করিতেছিলেন। এ বৎসর দীপান্বিতা উপলক্ষ্যে কোন কালীপূজা 
হইবে কি না এবং মা নিজে পূর্ব বৎসরের মত পূজা করিবেন কি না 
এই সকল কথা বাবা ভোলানাথকে জিজ্ঞাস! করিতেছিলেন | 
শ্রীশ্রীমায়ের শয়ন ঘরে বসিয়া এই সব কথাবার্তা হইতেছিল। 
রান্নাঘর হইতে মায়ের শয়ন ঘরের কোন অংশই দেখা যায় না এবং 
এখানকার কথাবার্তা দূরত্বের জন্য রান্নাঘর হইতে শুনিবার উপায় 
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নাই। যাহা হউক, বাবা ভোলানাথ ভূদেব বাবুকে জানাইয়| 
দিলেন যে মা নিজে কালীপূজা করিতে কিছুতেই সম্মত হইতেছেন 
না এবং পূজা হইবে কি না সে সম্বন্ধেও কোন নির্দেশ দ্রিতেছেন ন1। 
BOUT বাবু কতকটা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। 

এদিন রাত্রি বেলা মা ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ, 
ভূদেব বাবু কিছু জিজ্ঞাস! করিতে আসির়াছিল কি?” মায়ের প্রশ্ন 
শুনিয়া ভোলানাথ অবাক্‌ হইয়া গেলেন। কারণ ভূদেব বাবুর 
আগমন সম্বন্ধে তিনি কিছুই মাকে বলেন নাই এবং যে সময় ভূদেব 
বাবু আসিয়াছিলেন সেই সময় রান্নাঘর হইতে তাহাকে দেখা বা 
তাহার কথা শুনা যে সম্ভব ছিল না একথা পূর্বেই উল্লেখ করিরাছি। 
ভোলানাথ উত্তর করিলেন, “হী, wera বাবু আসিয়া যাহাতে 
এবারও কালীপূজা হয় এবং তুমি A পুজা কর এই সব অনেক কথাই 
বলিয়া গিয়াছেন 1” ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, “দেখ, , তুমিই 
কেন পুজা কর না?” মায়ের ওঁ কথ! শুনিয়া ভোলানাথ খুব 
উৎসাহিত হইলেন এবং ভাবিলেন একবার যখন মায়ের মুখ হইতে 
পুজার কথা বাহির হইয়াছে তখন পূজা ত হবেই এবং একটু 
পীড়াগীড়ি করিলে হয়ত মা নিজেই পুজা করিতে সম্মত হইবেন। 
ARAT চিন্ত! করিয়া ভোলানাথ তখন আর মায়ের সঙ্গে বাদানুবাদে 
প্রবৃত্ত না হইয়া বাহিরে আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন বে 
মা দীপান্বিতার দিন কালীপূজা করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই 
সংবাদ পাইয়া ভক্তগণ খুব ABW হইলেন এবং তাহারা খুব 
উৎসাহের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কারণ 
winters মাত্র একদিন বাকী। প্র রাত্রিতে কালীপ্রতিমা 
সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কত বড় প্রতিমা হইবে 
এই সব কথা উঠিলে বাব! ভোলানাথ মাকে জিজ্ঞাসা করিবার 
জন্য ভিতরে গেলেন। কিন্তু গিয়া দেখিলেন যে মা সমাধিস্থ 
অবস্থায় পড়িয়া আছেন। মাকে প্ৰকৃতিস্থ করিব ভক্ত ভোলানাথ 
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অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইলেন না। এই সময় 
হঠাৎ তাহার মাথার এক খেয়াল আসিল। তিনি ভাবিলেন যে 
সেদিন গাড়ীতে যাইতে যাইতে এবং পুনরায় ভোজনে বসিয়া ম| 
হাত উচু করির! যাহা দেখাইয়াছিলেন উহাই বোধ হয় মৃতির 
মাপ হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মায়ের সমাধিস্থ 
অবস্থায়ই মাকে উঠাইয়া বসাইলেন এবং যে ভাবে মা হাত উচু 
করিয়াছিলেন সেই ভাবে হাতখানি ধরির! কোমর হইতে এ হাত 
পৰ্যন্ত একটি মাপ লইয়াছিলেন। দেখা গেল যে উহ! উচ্চতায় 
সোয়া দুই হাত। তখন স্থির হইল যে এ মাপের Wes যোগাড় 
করিতে হইবে | 
এ মাপের afer খোঁজ করিতে বাহির হইয়া দেখ! গেল যে 
এত বড় তৈয়ারী মুতি কোথাও নাই। মাত্র একটি স্বীলোকের 
দোকানে ১৩ খানা তৈয়ারী মুর্তি ছিল, ইহার ১২ খানাই বিভিন্ন 
লোকের ফরমায়েস মত তৈয়ার হইয়াছিল । একখান মূৰতি 
স্বীলোকটি তাহার খেয়াল বশে একটু বড় করিয়া তৈয়ার 
করিয়াছিল। এ মূতিখানাই কেবল বিক্ৰয় হইতে বাকী ছিল। 
মাপ দিয়া দেখা গেল যে উহার উচ্চতা সোয়া দুই হাত। তখন এ 
মুতিখানাই ক্রয় করা হইল। মায়ের ভক্তদের জন্য যেন এ 
মৃতিখানি আপনা হইতেই তৈয়ারী হইয়া বসিয়াছিল। তাহা ন! 
হইলে এই HAT সময়ের মধ্যে এত বড় মূর্তি নূতন করিয়া তৈয়ার 
কর! খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। যাহা হউক মুভিটিকে যখন 
শা'বাগে আনা হইল তখন ইহার গায়ের রং দেখিয়া মা বলিয়া- 
ছিলেন যে প্রায় এ রংএর কালীমুন্তিই সেদিন মায়ের কোলে 
Visa পড়িতে Cow হইয়াছিল। মু্তিটির রং ঘোর কৃষ্ণবৰ্ণ at 
হইয়া শ্যাম বর্ণ ছিল। 
দীপান্বিতার দিন যথা সময়ে পুজার আয়োজন করা হইয়াছিল | 
কিন্তু সেদিন পুজার পূর্ব হইতেই গ্ৰীঞ্জীমায়ের ভাবটা! যেন একটু 
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অস্বাভাবিক, একটা স্তব্ধ গম্ভীর ভাব। ভোলানাথ মাকে উঠাইয়া 
স্নান করাইতে লইয়া গেলেন। পুকুর হইতে স্নান কবরিয়| 
আসিলেও এ ভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখ! গেল না। চক্ষু 
পূর্বের মতই নিষ্পন্দ এবং gfo প্রস্তরবৎ*। কোন প্রকারে মা 
ধীরে ধীরে গিয়া পূজার ঘরে বসিলেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ। 
‘ভোলানাথ মাকে পুজা করিতে বলিলেন। মা! মাটিতে বসিয়াই 
পুজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এ পূজাও অভিনব-_ছুই হাতেই 
প্রতিমাকে ফুল ও Rara ছিটাইয়া দিতেছেন, কখনও কখনও 
নিজের, মাথায় ও পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, আবার নিজেই 
নিজের পায়ে প্রণাম করিতেছেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ পুজা 
চলিল। ইহার পর মা হঠাৎ উঠিয়৷ দীড়াইয়া অট্রহাঁসি হাসিয়া 
উঠিলেন, ভোলানাথকে বলিলেন, “আমি এখন বসি, তুমি পুজা 
কর।” এই বলিয়া চক্ষের পলকে লোকের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া 
একেবারে কালীপ্রতিমার গা ঘে'সিয়! বসিলেন। বাতাসে যেরূপ 
একখানি CFG উড়াইয়া লইয়| যায় শ্রীগ্রীমায়ের গতিটাও প্রায় 
সেইরূপ হইয়াছিল। বাব! ভোলানাথ পূর্ব হইতেই পুজা করিতে 
নারাজ ছিলেন। মায়ের এ কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 
“পূর্বেইত বলিয়াছি যে আমি পূজা! করিতে পারিব ন1।” ওঁ কটি 
কথা বলিয়া যেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দিকে তাকাইলেন অমনি 
সকলের মত তিনিও স্তম্ভিত হইর! বিস্কারিত নেত্ৰে মায়ের দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। তাহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির 


* AANA নিকট এক সময় aa যে কেহ কেহ মনে করেন, 
যাহাদের দেবী স্থিতি হর তাহাদেরই এইরূপ নিষ্পন্দ দৃষ্টি হইয়া থাকে। 
'যোগীদেরও এইরূপ পলকভীন দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যার। অন্ঠান্ত বিশেষ 
কারণেও এইরূপ হয়। যাহারা যোগজ নান! ভাবের সহিত পরিচিত নহেন 
'তাহারাই শুধু এইরূপ ভাবকে শুধু দেবীভাব বলিয়া মনে করেন। আবার 
মহাযোগেশ্বরেত খেলা যেখানে সেখানেত সবই AB 
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হইল না|। কারণ ইতিমধ্যে মায়ের ভাবের পরিবর্তন হইয়া! 
গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চেহারাখানিও  পরিবন্তিত হইয়া! 
গিয়াছে। মায়ের অঙ্গ হইতে বসন স্বলিত হইয়া পড়িয়াছে, মুখেও 
মায়েরই ভাবে TAM প্রকটিত। আমরা স্তম্ভিত হইয়া অনিমেষ 
লোচনে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া আছি। অন্য কিছু লক্ষ্য 
করিবার যেন আর আমাদের সামর্থ্য নাই। এখানকার বায়ুমণ্ডল 
যেন মুহুৰ্তমধ্যে বিদ্যুদূভারাক্ৰান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এতগুলি 
লোকের মধ্যে এই সব ঘটন| ঘটিতেছিল অথচ কাহারও বলিবার 
সাধ্য নাই যে কি হইতেছে। সকলেই যেন কি এক ভাবে 
অভিভূভ। সকলের দৃষ্টি মায়ের মুখপানে নিবদ্ধ। আমিও সেখানে 
একজন দর্শক হিসাবে ছিলাম । আমারও তখন মনে হইয়াছিল 
যে এই কি আমাদের সেই মা, যিনি আমার জাগ্রত, স্বপ্ন, স্বযুপ্তির 
. সহচরী, আমার সর্ব চিন্তার অধীশ্বরী ? 

এদিনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহার পরেও মাকে যে কত 
বিভিন্ন ভাব-বিগ্রহরূপে দেখা গিয়াছে তাহা কি আর বলিয়া শেষ 
করিতে পারিব? কতজনে মাকে কত ভাবে দেখিয়াছে? কেহ 
মাকে রাম মৃতিতে, কেহ কৃষ্ণ, কেহ রাধা, কেহ দুর্গা, কেহ শিব, 
কেহ গৌরাঙ্গ মুতিতে, কেহ বা আবার গায়ত্ৰী, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি 
রূপে দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন | কেহ কেহ আবার নিজ নিজ 
গুরু বা ইষ্ট মূর্তি মায়ের মধ্যে দর্শন করিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। 
আবার কেহ কেহ মায়ের মধ্যে স্থিতপ্রজ্ঞের সর্ব লক্ষণ দেখিয়! 
বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কখনও বা মায়ের মধ্যে বুদ্ধদেব 
এবং flexes ভাবগুলির বিশেষভাবে প্রকাশ দেখা গিয়াছে। 
মুসলমানদের নামাজের অঙ্গভঙ্গী শ্ৰীঞ্জীমায়ের দেহে প্রকাশ 
পাইয়াছে ; কোরাণের বাক্যও শ্রীশ্রীমায়ের মুখে আমরা শুনিয়াছি। 
নানক সাহেবের বৈশিষ্ট্যও যে মায়ের মধ্যে দেখা না গিয়াছে এমত 
নহে। মা যে কি এবং কি নন তাহা কি আমাদের বলিয়া শেষ 
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করিবার সামর্থ্য আছে? যিনি যে শুদ্ধভাবটি লইয়! মায়ের 
. সন্মুখীন হইয়াছেন তিনি মায়ের মধ্যে GRA কোন প্রকাশ 
দেখিয়! কৃতাৰ্থ হইয়! গিয়াছেন। আমি নিজেও মায়ের কতই ন৷ 
লীলাখেলা দেখিয়াছি। কতদিন পৰ্যন্ত মাকে শিশুর ভাবে 
'দেখিয়াছি। হাটা, চলা, খাওয়া, পরা, সকল বিষয়েই যেন একটি 
পূৰ্ণাঙ্গ শিশু । মায়ের এ ভাব দেখিয়া আমার মনে হইত যে আমি 
যদি মাকে না দেখি তবে হয়ত মায়ের শরীর রক্ষাই হইবে না। 
সর্বদাই মায়ের উপর দৃষ্টি ফেলিয়ে রাখিতে হইত। মনে হইত 
আমি একটু অন্যমনস্ক হইলেই মা হয়ত কোথায়ও পড়িয়া আঘাত 
'পাইবেন। ছুই এক সময় যে A ভাবে আঘাত al পাইয়াছেন. 
'তাহাও AZ! মায়ের কাছে অবশ্য উহা কিছুই নহে, কারণ উহার 
জন্য তাহার মধ্যে কোন বিকৃতিই লক্ষিত হইত ay মাকে দেখিয়! 
মনে হইত ইনি যেন সবংসহা IFFI খাওয়া দাওয়ার বেলায়ও 
তাহাই। হয়ত মাকে খাওয়াইতে বসিলাম, ছুই এক গ্রাস মুখে 
দিতে না দিতেই তিনি সমাধিস্থা । আবার যে কখন বাহা জ্ঞানে 
ফিরিয়া আসিবেন সেই অপেক্ষায়ই বসিয়া থাকিতাম। ইহাতে 
রাত্রি দিনের কোন পরিমাপ থাকিত না । wea একটা উৎকঠার 
জন্য নিজের আহার নিদ্রারও সময় করিয়া উঠিতে পারিতাগ a | 
রাত্রিতে হয়ত মায়ের ঘরে শুইয়া আছি, গভীর রাত্রিতে মা একটু 
‘চোখ মেলিয়! চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমারও চোখ খুলিয়া গেল। 
অমনি আমি উঠিয়া বসিলাম বা টাড়াইলাম। এখন কিন্ত আর 
তেমনটি হয় না। তাই মনে হয় তখন বে এরূপ হইত তাহা শুধু 
এই লীলাময়ীর ইচ্ছায়। উহাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই 
ছিল না। মা শুধু বন্ত্ং আমাকে চালাইয়া যাইতেন। এইরূপ 
মায়ের কতই না ভাবের লীলা খেল! গিয়াছে | 

এই সব ভাবের খেলার কথা ছাড়িয়। দিয়া বখন আবার মায়ের 
জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য করিয়াছি তখন উহাতেই ন| কত বৈচিত্র্য 
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দেখিয়াছি! কত বড় বড় পণ্ডিত লোক আসিয়া মাকে কত ভাল 
প্রশ্ন করিয়াছেন । আমরা ত জানি যে মা আমাদের ব্ৰন্মবিদ্যা- 
স্বরূপিণী, কিন্ত তবু এ সব পণ্ডিতদের কঠিন কঠিন প্রশ্ন শুনিয়! মনে 
আশঙ্কা জাগিত যে মা বদি স্পষ্ট করিয়া এই সকল প্রশ্নের উত্তর 
না দেন তবে ত এই সব পণ্ডিতের একটা ভুল ধারণা লইয়া 
বাইবেন। তাই মনে. মনে প্রার্থনা চলিত, “মা, তুমি ইহাদিগকে 
সন্তোষজনক ভাবে উত্তর দিয়া দাও যেন ইহার! ভুল ধারণা লইয়া 
না যান |?” অনেক সময় দেখিতাম যে প্রার্থনারপ ফলও হইতেছে। 
মা এমন ভাবে এসব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেন বাহ] 
শুনিয়া পণ্ডিতের! বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন এবং আমাদের অবস্থাও 
ততোধিক হইত। আবার অনেক সময় মায়ের কোন কথাই স্পষ্ট 
ভাবে ফুটিয়া বাহির হইত না, আমাদের প্রার্থনা সত্বেও নয়। 
প্রকৃত জিজ্ঞান্থ ভেদে বা আধার ভেদে এরূপ হইত কিন! তাহা কে 
বলিবে? নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করিবার জন্য ত মা কথা 
বলিতেন না বে নিধিচারে সকল ক্ষেত্রেই জ্ঞানের উৎস খুলিয়া 
ধরিবেন। আবার কখনও দেখ! বাইত মা যেন মহাযোগী-_-যোগের 
দিক্‌ হইতে যেন শিক্ষা দিতেছেন। আবার কখনও কখনও মায়ের 
মুখ হইতে বৈদিক এবং wifes মন্তরগুলি ছন্দোবদ্ধভাবে অনর্গল 
বাহির হইতে শুনিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ আসন মুদ্রাও হইয়া 
গিয়াছে। শ্রীগ্রীমায়ের এই সব অনন্ত ভাব ও অনন্ত প্রকাশের 
মধ্যে সীমা রেখা কোথায় টানিয়া দিব? আজকাল যাহারা মায়ের 
সহজ সরল ভাবের সহিত পরিচিত তাহারা উপযুক্ত ভাব সমূহের 
কোন ধারণাই করিতে পারিবেন না। 

._ যাক্‌, এখন এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া কালীপুজার ঘটনাবলীই 
agata করা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি বে মা যখন কালী 
প্রতিমার আসন ঘেসিয়! বসিলেন তখন তাহার বাহামুতির অকস্মাৎ 
পরিবর্তন হইয়া গেল। এ মূতি দেখিয়া বাবা ভোলানাথও যেন 
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কেমন হইয়া গেলেন। তিনি আসনে বসিয়া হুই হাতে পুষ্পাঞ্জলি 
মাকে দিতে লাগিলেন। দেখিতে না দেখিতেই আবার মায়ের 
মুখচোখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি আসনস্থ থাকিয়াই 
সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া এমন ভাবে মাটিতে পড়িয়া রহিলেন যে, উহা. 
দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে একখান! কাপড় যেন মাটির উপর এ 
ভাবে পড়িয়া আছে। ভোলানাথ মায়ের ইঙ্গিতে সকলকে চোখ 
বুজিতে বলিলেন। তাহার কথামত সকলেই চোখ বুজিল। মা 
আবার এওঁ ভাবে থাকিয়াই অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, “শুকদেইয়াঁকে 
চোখ বুঁজিতে বল, ও চোখ বুজে ate” vrman ছিল 
শা'বাগের এক মালীর স্ত্রী। সে পুজার স্থান হইতে দূরে একটি 
গাছের নীচে দীড়াইর়া এই সব দেখিতেছিল। সে হিন্দুস্থানী 
বলিয়া এ সকল ব্যাপার কিছুই তাহার বোধগম্য হইতেছিল al | 
চরিদিকে লোকারণ্য, ইহার মধ্যে মা উপুড় হইয়া থাকিয়াই যে কি 
প্রকারে জানিতে পারিলেন যে শুকদেইয়! চাহিয়া আছে তাহা মা-ই 
জানেন। শুকদেইয়াকে চোখ বুজিতে বলা হইলে সে তাহাই 
করিল | কিছুক্ষণ পর মায়ের নির্দেশ মত আবার সকলকে চোখ 
খুলিতে বল! হইল, তখন আমরা চাহিয়া দেখিলাম যে মায়ের আর 
পূর্বের মূর্তি নাই। তিনি যথাস্থানে বসনাদি ন্যস্ত করিয়া রাজ- 
রাজেশ্বরী মৃতিতে প্রতিমার পার্শ্বে পূর্ববৎ বসিয়া আছেন। 
ভোলানাথ পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা মাকে পুজা করিতে লাগিলেন। 
পুষ্প এবং Rara আৰৃত হইয়া মা এক অপূর্ব শোভা ধারণু 
করিলেন। 

পুজা শেষ হইলে ABTS করার কথা উঠিল। মা অস্পষ্ট এবং 
মৃদু স্বরে বলিলেন, “আজিকার এই পুজায় যজ্ঞ অনাবস্তক ৷” 
বাস্তবিক যে পুজা আগ্োপান্ত অলৌকিক ভাবে নিষ্পন্ন হইল 
তাহাতে আবার প্রচলিত প্রণালী অবলম্বন পূর্বক হোমাদি 
বাহান্ুষ্ঠানের স্থান কোথায়? কিন্তু যাহার! এই পূজার আয়োজন 
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করিয়াছেন তাহারা পূর্ব হইতেই হোমের যোগাড় করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। মাকে এ কথা বলা হইলে, মা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া! 
তাহার তদানীন্তন গম্ভীর ভাবকে আরও যেন সুগভীর করিয়! 
বলিলেন, “আচ্ছা, তবে আরম্ভ করা হউক যজ্ঞ” । 

যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যেই মা আবার কি একটা ভাবে 
যেন এলাইয়া পড়িয়া রহিলেন। পূৰ্ণাহুতির সময় আসিলে মা এ 
অবস্থার থাকিয়া তাহার হাতখানি উত্বে তুলিলেন। সকলের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইল। সকলে মনে করিল মা বুঝি পূৰ্ণাহুতি দিতে, নিষেধ 
করিতেছেন। স্থৃতরাং পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল না। অগ্নিও 
নিৰ্বাপিত করা হইল না ৷ আপাত দৃষ্টিতে qaf অসম্পূৰ্ণ রহিল 
বলিয়| মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। ইতঃ 
পূর্বেও দেখা গিয়াছে যে মায়ের সম্মুখে কোন পুজাদি অনুষ্ঠান হইলে 
মা কখনও কখনও আপন ভাবে থাকিয়া এ পূজার ছুই একটি অঙ্গ 
বাদ দিতে বলিতেন এবং বিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও মায়ের আদেশ মানিয়া 
লইতেন। আমরাও বুবিতাম যে মা নিজেই এগুলি পূর্ণ করিয়া 
দিতেছেন। অনেক সমর উহার নিদর্শনও মায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
করিতাম। কোন কোন সময় মা আবার এগুলি প্রকাশ করিতে 
নিষেধ করিয়া! দিতেন। যজ্ঞে পূৰ্ণাহুতি দিতে নিষেধ করিয়া মা 
সাবিত্রীবজ্ঞের গোড়াপত্তন করিলেন কি না তাহা কে বলিবে ? 
| একটু পরেই মা উঠিয়| বসিলেন এবং অগ্নির নিকটে আসিয়া 
হত্তদ্বার! অগ্নি স্পর্শ করিলেন এবং আরওবেন কিছু করিলেন বলিয়। 
মনে হইল । এই পৃজা এবং যজ্ঞ সমাপন করিতে রাত্রি প্রায় শেষ 
হইয়া গিয়াছিল। ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন। 
বাবা ভোলানাথ বিশ্রাম করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে 
বীরেন দাদা, অটল দাদা, কমলাকান্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন এবং 
আমি বঙগিয়াছিলাম। এমন সময় মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন 
“একটা পাত্রে করিয়া কিছু যজ্ঞের আগুন উঠাইয়া আন ত।” আমি 
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গিয়া আগুন লইয়া আসিলাম। মা পাত্রটি হাতে লইয়া 
ছেলেপেলেদের মত উহা নাচাইতে লাগিলেন এবং হাসিতে হাসিতে 
কেমন একটা ভাব সহ বলিয়া উঠিলেন, দেখ কি? এই আগুন 
মহাযজ্ঞে লাগাইয়া দিব।” চির-রহস্তময়ী মা কত সময় যে 
ক্রীড়াচ্ছলে কত গভীর কথা বলিয়া ফেলেন তাহ! মায়ের ভক্তদের 
মধ্যে অনেকেই লক্ষ্য করিতে পারেন না। সেদিনকার মায়ের A 
ভবিষ্যৎ বাণীর অন্তনিহিত বৈচিত্র্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ আমাদের মধ্যে 
ক'জনই বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন? 

পরদিন ছিল প্রতিমা নিরঞ্রনের দিন। ঢাকা ইন্কমট্যাক্স 
কমিশনার শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রীর অনুরোধে প্রতিয্ন! বিসর্জন 
দেওয়া হইল না। প্রতিমা থাকিয়া গেলেন ৷ অগ্নিদেবও রহিয়া 
গেলেন। যে প্রকোষ্ঠে প্রতিমা! ছিলেন কিছুদিন সেইখানেই একটি 
পাত্রে অগ্নি রক্ষা করা হইয়াছিল। তখন একজন মৌন থাকিয়া 
অগ্নির কাছে বসিয়া জপ করিতেন। ইহার পর শা'বাগে একটি 
পুকুরের ধারে কুণ্ড করিয়া অগ্নি স্থাপন কর! হইয়াছিল। একদিন 
বাবা ভোলানাথ সহ এ পুকুরের পাড়ে গিয়া! মা ভোলানাথকে তিনটি 
বটপত্র আনিতে বলিয়াছিলেন। উহা আনা হইলে যজ্ঞাঞ্নির অঙ্গার 
দিয়া মা এ পাতায় কিছু লিখিলেন। কি লিখিলেন তাহা মা-ই 
জানেন। লেখাপড়ার বালাই ত মা'র কোন দিনই ছিল না, তবুও 
আবশ্যক মত উহা কখন কখন হইয়া যাইত। মা বলিয়াছিলেন, 
“এদিন তিনটি পাত্র সুন্দর এবং স্বাভাবিক ভাবে আপনা হইতেই 
লেখা হইয়া! গেল” (ক)। আমরা আজ পর্যন্তও জানিতে পারি 
নাই যে, সেদিন উহাতে কি লেখা হইয়াছিল। যাহা! হউক, a 
তিনটি পাতা মাটির নীচে স্থাপন করিয়া উহার উপর আরও কি কি 
যেন রাখিয়া পরে উহার উপর কুণ্ড তৈয়ার করিতে বলিয়াছিলেন। 
তাহাই করা হইয়াছিল। প্রতিমার ঘর হইতে যজ্ঞাগ্নি আনিয়া এ 
কে) মা'র মুখে শুনিয়াছি À লেখা আমাদের জাগতিক ভাষায় নয়। 
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কুণ্ডে স্থাপন কর! হয়। শ্রীযুক্ত gri বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
ফিছুদিন এ অগ্নিতে নিত্য ক্রিয়া করিবার আদিষ্ট হন। কি বিধানে 
BA করিতে হইবে মা তাহাকে তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। এ 
যজ্ঞাগ্নিতে কখনও কখনও চরু ইত্যাদি পাক হইত এবং কুলদ! দাদা 
fence উহা গ্রহণ করিতেন। এতভিন্ন মায়ের জন্যও কখন কখন 
এ অগ্নিতে কিছু পাক করা হইত। মা এ অগ্নিতে পক যাহা কিছু 
“হণ করিয়াছেন পরে জানা গিয়াছে যে তৎসমুদয়ই শাস্ত্রসম্মত। 

এইভাবে কিছুদিন বেশ চলিল, পরে ঢাকায় প্রীন্রীমায়ের আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা হইলে অগ্নিদেবকে আশ্রমে আনিয়া স্থাপিত কর! হইয়াছিল 
এব আশ্রমের ব্রহ্মচারিগণ এ অগ্নি রক্ষা করিতেন। 

একবার মা ঢাকা ছাড়িয়। অন্থাত্ যাইবার সময় ব্ৰহ্মচারীদিগকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ, যদি এই অগ্নি সাধারণ লোকচক্ষুর 
অগোচৰ হয় ( অর্থাৎ অপ্রকট দেখ ) তবে তোঁমর! ইহাকে এইভাবে 
আবার প্রকাশিত করিবে |» পুব পূর্ব বারে ঢাকা ছাড়িবার সময় 
এরূপ নিৰ্দেশ ম! কখনও দেন নাই। কেবল এবারই দিয়াছিলেন। 
মা কক্সবাজার হইয়া আদিনাথে গেলেন, একদিন আদিনাথের শিব 
মন্দিরের পাৰ্শ্বের একটি ঘরে m পূর্বদিকে মস্তক ৰাখিয়া শুইয়া 
আছেন, এমন সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “অগ্নিদেব”, “অগ্নিদেব |” 
উহা বলিয়াই অগ্নিদেব কিরূপ THA গতিতে শ্রীগ্রীমায়ের পায়ের 
দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা বলিলেন। মা বলিয়াছিলেন, 
“তোরা এই দেহের কাছে যেরপ যাওয়া-আসা, SRA অগ্নিদেবের 
প্রকাশও ঠিক সেই রকম জাগ্রত, জলন্ত ও ITAI” পরে জানা 
গেল বে, যে সময়ে অগ্নিদেব শ্রীগ্রীমায়ের নিকট প্রকাশিত হইয়া- 
ছিলেন ঠিক সেই সময়েই ঢাকার যজ্ঞ কুণ্ডের অগ্নিরও অন্তৰ্ধান 
হইয়াছিল। পরে ব্রহ্মচারীরা মায়ের পূৰ্ব নির্দেশানুযায়ী প্রক্রিয়া 
দ্বারা অগ্নিদেবকে আবার প্রকট করিয়াছিলেন । আর একবার মা 
যখন হাবড়াতে ছিলেন তখনও একদিন পুর্বোক্তরূপ Fal ঘটিয়া- 
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ছিল। সেই সময় বীরেন দাদা প্রভৃতি মায়ের সঙ্গে ছিলেন 
রাত্রি তখন ২টা কি ৩টা হইবে । মা বসিয়া বসিয়া বীরেন দাদার: 
সহিত আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় 
হঠাৎ অগ্নিদেবের প্রকাশের কথ! বলিয়া উঠিলেন। এবারও 
প্রকাশের AAV পূর্বেকার মত ছিল, তবে গড়নটা নাকি আলাদা | 
পরে খবর নিয়া জানা গেল যে এদিন ঠিক এঁ সময়েই ঢাকার 
অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিদেবের তিরোধান হয়। এবারও ব্রহ্মচারীর! 
পুর্বোক্তরূপে অগ্নিদেবকে বোধন করিয়া কুণ্ডে স্থাপন করিয়াছিলেন ৷৷ 
যখনই ঢাকায় এই জাতীয় ঘটনা ঘটিত তখনই. অগ্নিদেব মায়ের 
কাছে আসিয়া দেখা দিতেন। এই সম্বন্ধে মা একদিন বলিয়া- 
ছিলেন, “দেখ, কি চমৎকার, কি সুন্দর! যে অবস্থায় অগ্নিদেব 
FAC হইত, সেই সময়ের শেষ মুহূর্তে অগ্নির যে SAG, সেই 
ভঙ্গীটি নিয়া এ শরীর যেখানে থাকিত সেইখানেই সে শুন্তের মধ্যে 
এ শরীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। তোরা যেমন আসিস্‌ 
না? 

“তোদের মুখে শুনেছি যে খধিরাও নাকি প্রথমে অগ্নির 
উপাসনাই আরম্ভ করেছিলেন। অগ্নি ব্রন্মের প্রভীক। জ্ঞানের 
প্রতীকও অগ্রিকে তোরা কেহ কেহ বলিস্‌। সেই একেরই অনন্ত 
প্রকাশ, অনস্তেরই এক প্রকাশ ; অনন্তে অন্ত, অন্তে অনন্ত | 

“আবার যদি সম্প্রদায় বলিস্‌, সব সম্প্রদায়ই ত তোদের। 
তোদের আর আলাদা করিরা সম্প্রদায়, উপাসনা কোথায় ?” 

ইহার পরে অগ্রিদেবকে ২৩ ভাগে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল। 

১৩৩৩ সনের দীপান্বিত৷ উপলক্ষ্য করিয়া শ|’বাগে যে কালীপূজা 
হয় এ পূজাকে সাধারণ কালীপূজা এবং তখন যে যজ্ঞ হইয়াছিল 
উহাকে সাধারণ কালীগৃজার যজ্ঞ মনে করিলে বোধ হয় ভুল করা 
হইবে। কারণ বে কালীমৃতি শ্রীগ্রীমায়ের নিকট প্রকটিত হইয়া 
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ছিলেন তিনি মহাকালের বক্ষোবিলাসিনী, নৃত্যরতা, ঘোরবর্ণা, 
করালবদনা কালী নহেন; তিনি ছিলেন জ্ীঞ্জীমায়ের অন্ধলিপ্স._ 
স্নেহপিপাস্থ, ব্যোমচারিণী শ্যাম৷ | ঢাকায় যখন অন্নপূর্ণা বিগ্রহ 
স্থাপিত হয় তখন ওঁ কালীমূতিকেই অন্নপূর্ণার পাৰ্শ্বে স্থাপন করা 
হইয়াছিল এবং এ সকল বিগ্রহ এখন কাশীর আশ্রমে পূজিত হইয়া 
আসিতেছেন। আর এ কালীপুজার সময় যে হোমাগ্ি প্রজ্জলিত 
করা হইয়াছিল, উহাও এ পুজার বিশিষ্ট হোমাগ্নি বলিয়া মনে 
করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু এই অগ্নির একটি ব্যাপক 
প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াই মা বহু বৎসর পরে একদিন বলিয়াছিলেন 
যে এই অগ্নিতে কেবল সাবিত্ৰীযজ্ঞ * কেন, বিষ্ণুযজ্ঞ, রুদ্রযজ্ঞ 
যে কোন যজ্ঞ হইতে পারে। অন্ত একদিন এই অগ্নির নামকরণ 
লইয়া যখন সাবিত্রী যজ্ঞের আচার্য বাটুক দাদার সহিত কথা 
হুইতেছিল তখন মা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, “তোমরা এই 
অগ্নির যে নাম দিবে, ইহার সেই নামই হইবে । তবে ইহাকে” 
“বিশ্বরূপ” বলিলেও ত পার।” মায়ের এ কথা শুনিয়া বাটুক দাদা 
আশ্চর্ধান্বিত হইয়া বলিলেন, “মা, শাস্ত্ৰেও দেখিয়াছি যে অগ্নির এক 
নাম বিশ্বরূপ। আপনার কথ! শুনিয়া আমি অবাক্‌ হইয়া যাই। 
আপনার সকল কথাই শাস্তাম্থগত। শান্ত্রবিরদ্ধ কোন কথাই 
আমি আপনার নিকট শুনিতে পাই না। শাস্ত্রের JATEA 
বিষয়গুলি নিখুঁত ভাবে পুনঃ পুনঃ আপনার কাছে লাভ করিয়া 
আমি বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি।” 

২৫ বৎসর পূর্বে এক কালীপূজা উপলক্ষ্য করিয়া যে অগ্নির 
প্রকাশ হয় উহ! যে সাবিত্রী মহাযজ্ঞের অগ্নি সে সম্বন্ধে এখন আর 
আমাদের কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই, কারণ মা নিজেই 
বলিয়াছিলেন যে এ aft এক মহাঁবজ্ঞে লাগাইয়া দিবেন। 

* মারের আশ্রমে যে মহাযজ্ঞ হইয়াছিল উহাতে সাবিত্রী মন্ত্ৰে আহুতি 
‘দেওয়া হইত বলিয়া লোকে উহাকে সাবিত্ৰীযজ্ঞ বলিত। 
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২২ / She মহাযজ্ঞ 
কাজেই আমর! বলিতে পারি যে বীজাকারে এই মহাযজ্ঞের উদ্ভব 
Å সময়েই হইয়াছিল । তবে মনে রাখিতে হইবে যে উহ! বীজ 
মাত্র, বৃক্ষ নহে। সাবিত্ৰীযজ্ঞ রূপ যে বিশাল মহীরুহ এ বীজ 
. দেখিয়া আমাদের কাহারও পক্ষে ধারণা কর! সম্ভব ছিল q i 
ধীরে ধীরে কি ভাবে এই বীজ হইতে অঙ্কুর ইত্যাদি হইয়া পূৰ্ণ 
বৃক্ষরপে ইহার প্রকাশ হইয়াছিল এখন তাহারই অনুধারন 
করিতেছি | 

সে আজ প্রায় দশ বার বৎসর পূর্বের কথা, একবার মা যখন 
Raa আশ্রমে ছিলেন তখন একদিন শ্রীযুক্ত মহেশ ভট্টাচাৰ্য 
মহাশয়ের “ভজনালয়ে” বসিয়া আছেন এমন সময় এক ব্যক্তি 
মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। State নাম ছিল শ্রীযুক্ত 
মহাদেব মালব্য। তিনি অতি আগ্রহ সহকারে খুব অনুনয় বিনয় 
করিয়া মাকে বলিলেন,. “মা আপনি কেন সাবিত্রীবজ্ঞ করুন না? 
আপনার ত সামর্থ্য আছে।” যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় 
বিন্ধ্যাচল আশ্রমে নিত্য নিয়মিত ভাবে গায়ত্রী হোম হইয়া 
আদিতেছিল। ঢাকার আশ্রম হইতে বজ্ঞাগ্নির কিয়দংশ আনয়ন 
করিয়া এখানে স্থাপিত করা হয় এবং ৰ অগ্নিতেই তখন নিত্য হোম 
হইতেছিল। যাহা হউক মালব্য মহাশয় বার বার প্রার্থনা করা 
সত্বেও মা কোন উত্তর দিতেছিলেন না । মালব্য মহাশয়ও মায়ের 
নিকট হইতে কোন জবাব না লইয়া নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন: 
শা। তাহার পীড়াপীড়িতে ম! ঈষৎ হাসিয়। বলিলেন, “বজ্ঞেশ্বরের 
বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইবার হইলে তিনিই হইবেন।” মায়ের এই 
উত্তর পাইয়া ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া বাইবার 
সময় মা আমাকে এ ভদ্রলোকের নাম, ঠিকানা এবং সে দিনের ' 
তারিখ লিখিয়া রাখিতে বলিলেন | বাহির হইতে একটি যজ্ঞের 
তাগিদ এই প্রথম আসিল। এই ভদ্রলোক আমাদের সম্পূর্ণ 
অপরিচিত। যজ্ঞ সম্বন্ধে তাহার প্রাণের আকৃতি যে খাটি তাহ! 
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আমাদের অজ্ঞাত ছিল না, কিন্ত তিনি কে এবং কি উদ্দেশ্যে একটি 
যজ্ঞ করিবার জন্য মাকে এত অনুরোধ করিয়াছিলেন শুধু উহাই 
আমর! জানিতে পারি নাই। আবার মজাও এমন যখন কয়েক বৎসর 
পরে কাশীর আশ্রমে সত্যসত্যই সাবিত্ৰীযজ্ঞ আরম্ভ হইল তাহার 
অব্যবহিত পূর্বে মা একদিন কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “সেই 
লোকটি যে ঠিকানা firm গিয়াছে তোমরা পারিলে একবার তাহার 
খোঁজ করিয়া! দেখ দেখি।” আমাদের লোক গিয়া ঠিকানা মত 
তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করিয়াছিল কিন্ত সেই মহাদেব মালব্যের 
কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাই অনেক সময় মনে হয় যে এ 
লোকটি কে এবং কাহাছারা প্রেরিত হইয়! তিনি বিন্ধ্যাচলবাসিনী 
শ্রীগ্রীমায়ের দ্বারে অনাগত এই যজ্ঞের বার্তা সর্বপ্রথম বহন বরিয়া 
আনিয়াছিলেন? 

ইহার পর, বোধ হয় ১৯৪৪ সনের প্রথম দিকে হইবে, তখন 
কাশীর আশ্রমের জন্য জমি ক্রয় করা হইয়া গ্রিয়াছে। করপাত্রীজী 
অসিঘাটের নিকট এক বিরাট যজ্ঞ আরম্ত করিয়া দিয়াছেন, ম! 
সেই-যজ্ঞ দেখিতে কাশীতে আগমন করেন এবং কয়েক দিন নৌকা 
করিয়া গঙ্গার উপর থাকেন। একদিন রাত্রিতে স্বামী পরমানন্দ, 
নেপাল ব্রহ্মচারী, সাধন ব্ৰহ্মচারী প্রভৃতি মায়ের কাছে বসিয়া 
আছেন, নান! কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় সাধন ব্রহ্মচারী অতি 
আগ্রহের সহিত মাকে বলিল, “মা, আমাদের একটি যজ্ঞ করিলে 
হয়!” তাহার কথা শুনিয়া নেপাল ব্রহ্মচারী বলিয়! উঠিলেন, 
“যজ্ঞ যদি হয় তবে আমি আমরণ এই যজ্ঞে লাগিয়া থাকিতে 
পারি”।% ইহাদের এই সব কথা! শুনিয়া মা ইহাদিগকে fami- 
'_* বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইয়াছিল। বজ আরম্ভ হইলে এই নেপাল 
ব্রহ্মচারী দাদ! সর্ববিধ প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্‌ করিয়া! যজমান রূপে তিন বৎসর 
কাল এ যজ্ঞ চালাইয়া গিয়াছিলেন। বজ্ঞশেষে পূৰ্ণাহুতির পরে যে অগ্নি রক্ষিত 
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চলের মহাদেব মালব্যের কথা বলিয়াছিলেন এবং মাঁলব্যকে যাহা 
বলিয়াছিলেন তাহাই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, “দেখ 
যজ্ছেশ্বরের কি ইচ্ছা ৷” 

এই প্রসঙ্গে বিন্ধ্যাচলের আরও একটি ঘটনার কথা মনে 
পড়িতেছে। Gate যজ্ঞের সহিত কোন না কোনরূপে সম্বন্ধযুক্ত 
মনে করিয়া এখানে উহার উল্লেখ করিতেছি। বিন্ধ্যাচল - আশ্রমের 
নিকটে একটি বড় আম গাছ ছিল। উহা ছত্রাকারে চারিদিকে 
ডালপালা ছড়াইয় প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। অনেক 
সময় মা ভক্তগণ সহ এ গাছের তলায় গিয়া বসিতেন এবং নানা 
প্রকার সৎ প্রসঙ্গ করিতেন। কখনও বা মা আপন ভাবে একা 
একা 2 গাছতলায় শুইয়া বসিয়া কাঁটাইতেন। একদিন কয়েক- 
জন ভক্ত সহ মা এ গাছের নীচ দিয়া বেড়াইতে যাইতেছেন এমন 
সময় স্বামী প্রবৃদ্ধানন্দ গাছ হইতে এবং গাছের তলা হইতে কতক- 
গুলি কাচা আম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বলিলেন, “এইগুলি দিয়া! 
মায়ের জন্য অন্বল করা হউক। আমরাও প্রসাদ পাইব।” উহ! 
শুনিয়া মা বলিলেন, “সাধুর কুড়ান এবং পাড়া আম, তাই হবে ৷” 
এই বলিয়৷ মা গাছটির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়| রহিলেন। মায়ের 
মুখে এক সময় শুনিয়াছিলাম যে মহাপুরুষগণও অনেক সময় 
rat ধারণ করিয়া থাকেন। মাকে & ভাবে গাছটির দিকে 
তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া ভাবিলাম এই গাছটি কি তবে কোনও 
মহাপুরুষ, তাই মা ইহাকে এই ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন? ইহার 
পরের বার আবার যখন মা সহ বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া গেলাম, তখন 
দেখিতে পাইলাম যে গাছের thet ভিতর হইতে চৌচির হইয়া 
ফাটিয়া গিয়া ভূমিসাৎ হইয়া আছে। সজীব অবস্থায় ইহা যেরূপ 
ঘত্রাকারে দীড়াইয়াছিল, ভূমিসাৎ হইয়াও উহা সেইরূপ ছত্রাকারে 
চতুর্দিকে ডালপালা ছড়াইয়! আছে। কাণ্ডের ভিতরটি একেবারেই 
ফীকা। মহাপুরুষদের আত্মা যেমন ত্রন্ষরন্ত্র ভেদ করিয়| মহাপ্রস্থান 
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মহাযজ্ঞের সুচনা ২৫ 


করে সেইরপ বৃক্ষের মহারক্তরূপ কাণ্ডটি ভেদ করিয়া ইহার আত্মাও 
যেন বাহির হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষটি দেখিতে কিন্ত বেশ নিখুত 
বলিষ্ঠ ছিল এবং ইহার যে এইরূপ পরিণতি হইতে পারে তাহ! 
আমরা কেহ কল্পনাও করিতে পারি নাই। কেহ কেহ ইহাকে বৃক্ষরগী 
মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন যিনি কেবল শ্রীগ্রীমায়ের 
কপাদৃষ্টির অপেক্ষায়ই এতকাল এখানে এক পায়ে দাড়াইয়া তপস্তা 
করিতেছিলেন এবং এ কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবামাত্র কৃতকৃত্য হইয়া 
কোন উৰধ্ব'লোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মা এ ভগ্ন গাছটিকে 
আদর করিলেন এবং উহা! দেখিয়া আমরা সকলেই গাছটিকে প্রণাম 
করিলাম । মা আমাদিগকে বলিলেন, “এই গাছ হইতে এক খণ্ড 
শু কাষ্ঠ রাখিয়া দাও।” কি উদ্দেশ্যে মা উহা! করিতে বলিলেন 
তাহা আমরা তখন কিছুই বুঝি নাই। ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত এ 
গাছ হইতে অল্প কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দ্রিলেন। আর 
স্বামী অখণ্ডানন্দ্বজী বিন্ধ্যাচল আশ্রমের নিত্য হোমের জন্য সমস্ত 
বৃক্ষটিই ক্রয় করিয়া রাখিয়া! দিলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর 
পরে যখন কাশীতে সাবিত্রীবজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল তখন কমলাকান্ত 
দ্বারা রক্ষিত এ আমকাঠের সাহায্যেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা সর্বপ্রথম 
দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাতেই মনে হয় যে বৃক্ষটি 
সাধারণ বৃক্ষ ছিল a ৰ 
এই সকল ঘটনার পর আবার যজ্ঞ করা সম্বন্ধে নূতন তাগিদ 
আসিল শ্রীযুক্ত যোগেশ ব্ৰহ্মচারীর (যিনি দ্বিদলানন্দ নামে পরিচিত) 
নিকট হইতে । ১৯৩৬ সালে নোয়াখালীতে হিন্দুদের, বিশেষতঃ 
হিন্দুরমণীর উপর, মুসলমানদের অমানুষিক এবং অকথ্য অত্যাচার 
প্রত্যক্ষ করিয়! তিনি এ অত্যাচারের হাত হইতে হিন্দুদিগকে রক্ষা 
করিতে গেলে মুসলমানের! তাহার দণ্ডটি নষ্ট করিয়া ফেলে। তিনি 
ক্ষোভে, দুঃখে এবং অভিমানে আর দণ্ড গ্রহণ না করিয়াই কাশী 
চলিয়া আসেন। মা তীহাকে সাম্বন| দিয়া পুনরায় দণ্ড গ্রহণ 
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২৬ অখণ্ড মহাযজ্ঞ 
করিতে অনুরোধ করিলে তিনি কাশীর আশ্রমে শাস্ত্ৰীয় বিধি 
অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই সময় তিনিও ব্রহ্মচারী দ্বারা ভালভাবে একটি যজ্ঞ করাইবার 
জন্য মাকে খুব অনুরোধ করেন। 

এযাবৎকাল ঢাকায় যে অগ্নি রক্ষিত হইয়! আসিতেছিল এবং 
যাহা একদিন মহাযজ্ঞে লাগাইয়া দিবেন বলিয়া মা বলিয়াছিলেন 
এ কথা আমি একেবারে বিস্মৃত হই নাই। তাই মাঝে মাঝে 
আমিও মাকে বলিতাম, “মা, তুমি যে মহাযজ্ঞের কথ! বলিয়াছিলে 
তাহা হইতে আর কত বিলম্ব আছে? অনেক দিন ত হইয়া গেল .” 
অবশ্য আমার 2 কথা শুনিয়া মা কোন উত্তর দিতেন না। পরে 
যখন একটি যজ্ঞ করার জন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে বিভিন্ন লোকের 
নিকট হইতে মায়ের কাছে আবেদন আসিতে লাগিল তখন একদিন 
মা আমাকে বলিয়াছিলেন, “দেখ, খুকুনী, তুই মাঝে মাঝে যে 
যজ্ঞের কথা বলিস্‌ না, তাহারই পূর্বাভাস এই সব লোকের ভিতর 
দিয়া আসিতেছে ৷” শ্রীশ্রীমায়ের মুখে ও কথা শুনিয়া আমার 
মনে হইল যে, যে বজ্ঞের at আমি এতকাল পৰ্যন্ত দেখিয়া 
আসিতেছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ হইবার দিন বোধ হয় সমাগত হইয়া 
আসিয়াছে। যে বৎসর যজ্ঞ আরম্ভ হয় তাহার পূর্ব বৎসরই 
আমাদের মধ্যে এই যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল, কিন্তু কেহ 
কেহ পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী পূর্বাহ্ে সংগ্রহ 
না করিয়া এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নয় ইত্যাদি 
আপত্তি তুলিলে এ প্রস্তাব মুকুলেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এতদিন 
পরে শ্রীগ্রমায়ের মুখে এ আশার বাণী লাভ করিয়া আমি মনে মনে 
স্থির করিলাম যে এবার 2 যজ্ঞ আরম্ত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করিব। তারপর মায়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে | 

এই সময় আমরা একবার এলাহাবাদে “কৃষ্ণকুঞ্জেগ কয়েক 
দিনের জন্য গিয়াছিলাম। কানাইয়ালালজী এ কুঞ্জের মালিক 
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এবং AAi একজন বিশিষ্ট ভক্ত। ইতিমধ্যে তিনি বিন্ধ্যা- 
চলের নিকট একটি প্রকাণ্ড পলাশ বন ক্ৰয় করিয়া কাঠের ব্যবসায় 
করিতেছিলেন। যজ্ঞের কথা এখানে উঠিলে কানাইয়ালালজী 
বলিয়াছিলেন যে যজ্ঞ যদি আরম্ভ হয় তবে এ যজ্ঞে যত কাঠের 
প্রয়োজন হইবে তাহার ব্যবস্থা তিনি একাই করিতে পারিবেন। 
কার্ধতঃ নান! বিদ্ের জন্য তিনি মাত্র এক ট্রাক কাষ্ঠ দিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন এবং পরে এ বাবদ কিছু টাকাও দিয়াছিলেন। সে 
যাহা হউক, যজ্ঞের কাষ্ঠ সম্বন্ধে তাহার আশ্বাসবাণী আমাকে তখন 
WIIG করিবার পক্ষে খুব উৎসাহিত করিয়াছিল। ইহা হইল 
১৯৪৬ সনের শেষ দিকের কথা | 

ইহার পরই কাশী আসা হইল। কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী এবং 
মায়ের ভক্তদের সহিত আবার যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। 
দেখিতে পাইলাম যে এবার যেন আর তাহাদের নিকট হইতে 
বিশেষ কোন বাধা আসিতেছে না। তাহা ছাড়া আমারও একটা 
দৃঢ় সঙ্কল্প হইল যে যেমন করিয়াই হউক অনতিবিলম্বে যজ্ঞ 'আরন্ত 
করিতেই হইবে । সকলে পরামর্শ করিয়। স্থির করিলাম যে ১৩৫৩ 
সনের পৌষ সংক্রান্তি দিন ( ইং 3813189 ) যজ্ঞ আরম্ভ করা হইবে। 
আহুতির সংখ্যা কত হইবে এই কথা উঠিলে মা আমাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক কোটি আহুতি কি সম্ভব হইবে ?” 
জী্জীমায়ের মুখ হইতে “এক কোটি” শব্দটি বাহির হইয়াছিল 
বলিয়া আমরাও স্থির করিলাম যে এক কোটি আহতির সঙ্কল্প 
লইয়াই এই যজ্ঞ আস্ত করিব। যজ্ঞ করা সুস্থির হইল এবং 
উহা আরম্ভ করার দিনও ঠিক হইল। বাস্‌, এই পর্যন্ত! কোটি 
আহুতি পূর্ণ করা এক বিরাট ব্যাপার। ইহার জন্য বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন ৷ সংস্থান কিছুই নাই; সময়ও অতি Hef] তবুও 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা! না করিয়া এই বিশাল ব্যাপারে ঝাপাইয়া 
পড়িলাম। মা এই সময় হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিয়াছিলেন, 
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“তুই ত সমুদ্ৰে vi দিলি, কি সাহস!” আমিও তখন উত্তর 
করিয়াছিলাম, “তোমার শ্রীচরণই আমার একমাত্র ভরসা।” এ 
সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাও মনে হইয়াছিল-_ 
“তোমার পতাকা যা'রে দাও, তা'রে 
বহিবারে দাও শকতি। 
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস 
সহিবাঁরে দাও ভকতি 1” 


এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার চোখ জলে পূর্ণ 
হইয়া! উঠিয়াছিল। 
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যজ্ঞ করাত ঠিক হইল, এখন যজ্ঞারস্তের আয়োজনে তৎপর 
হইতে হয়। সর্বাগ্রে যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ড প্ৰস্তুত কর! দরকার! 
এই কাজের জন্য শ্রীন্রীমায়ের কৃপায় পাওয়া গিয়াছিল শ্রীযুক্ত 
মনোমোহন ঘোষকে | ইনি ঢাকা! বিশ্ববিদ্যালয়ের dats, এঞ্জিনীয়ার 
এবং মায়ের একজন বিশিষ্ট ভক্ত। যে সময়ের কথা বলিতেছি 
তখন ঢাকাতে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা চলিতেছিল। এ দাঙ্গার 
জন্য মনোমোহন দাদা তাহার পরিবারস্থ সকলকেই কাশীতে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। পরে নিজেও একমাসের ছুটি লইয়া কাশীতে 
আসিয়াছিলেন। তাহাকে ঘজ্ঞশাল! এবং যজ্ঞকুণ্ড তৈয়ার করার 
কথা বলিলে তিনি সানন্দে উহাতে সম্মত হইলেন। এখন কুণ্ড . 
কোথায় করিতে হইবে এইজন্য মায়ের নির্দেশের অপেক্ষা করিতে 
ছিলাম। কিন্ত মায়ের নিকট হইতে এ জাতীয় কোনই নির্দেশ 
পাওয়া যাইতেছিল ন!। এ সব ব্যাপারে মায়ের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া 
যে কঠিন তাহা ত আমাদের জানাই ছিল, তবুও আশায় রহিলাম। 
এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে কেবল নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভর 
করিয়া অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। ইতিমধ্যে ম! বিন্ধ্যাচল 
হইতে ঘুরিয়া আসিলেন। মাকে এ বজ্ঞকুণ্ডের স্থান দেখাইয়া! 
দিতে অনুরোধ করিলাম, feu কোন জবাব পাওয়া! গেল না। 
একদিন মা নিজের খেয়াল বশে আশ্রম প্রাঙ্গণে হাটিতে হাটিতে 
এক জায়গায় fin স্থির হইয়া দাড়াইলেন। আমি মনে করিলাম 
যে যজ্ঞকুণ্ড কোথায় হইবে তাহাই বোধ হয় ইঙ্গিতে মা জানাইয়া 
দিলেন। পরে মনোমোহন দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া দেখা 
গেল বে বন্রকুণ স্থাপনের পক্ষে এ স্থানই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। তাহা ছাড়া এ 
স্থান সম্বন্ধে আরও যাহা গুনিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। 
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কাশীর আশ্রমের জন্য জমি খরিদ করিয়া যেদিন উহ! রেজিষ্টারী 
করা হয় সেই সময় মা আলমোড়াতে ছিলেন। মা সেদিন 
এখানে থাকিয়াই দেখিতে পাইলেন যে আশ্রমের এ জমির উপর 
প্রায় ১০১২ জন স্মক্ষ্মদেহধারী এক স্থানে দ্াড়াইয়! ঘুরিয়া ঘুরিয়| 
TO করিতেছেন। তাহাদের দেহ দেখিলে মনে হয় যে উহা যেন 
চন্দ্রের কিরণ দিয়া গড়া। একেবারে দিগন্বর মৃতি, শিশুর ভাব, 
তাহাদেব চক্ষু ভাবে বিহবল। কি এক আপন ভোলা ভাবে তন্ময় 
হইয়া এ সব জ্যোতিৰ্ময় পুরুষের! নিজ নিজ স্থানে দীড়াইয়। 
নৃত্য করিতেছিলেন। এদিকে আবার শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনিও হইতে- 
feat! মা বলিয়াছিলেন, “উহাদের রূপ এবং ভাব ভাষায় প্রকাশ 
করা যায় না।” এই চিন্ময়রপধারী মহাপুরুষেরা যে কাহার 
ছিলেন তাহা কেবল মা-ই জানেন। যাহা হউক, যে স্থানে মা: 
এ সকল মহাপুরুষদের নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলেন পরে সেই 
স্থানেই যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ড নিগ্নিত হয় | 

ইহার পর মা কাশীতে আসিলে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে 
মাকে এ জমিতে নিয়! মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করাইয়া লই। এই 
উপলক্ষ্যে এখানে একটু কীর্তনের ব্যবস্থাও করিয়াছিলাম। মা যখন 
শুনিলেন যে তাহাকে এ জমিতে যাইতে হইবে তখন তিনি নেপাল 
ব্রহ্মচারী দাদাকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “আচ্ছা, কাশীতে 
আশ্রমের জন্য তোমাদের যে জায়গা হইল, দেখিও ত এখানে 
‘কোটি হোমের Fe হইতে পারে এরূপ প্রশস্ত জায়গা আছে কি 
না। যদি থাকে তবে তুমি চূণ দিয়া এ জায়গার উপর দাগ 
দিয়া রাখিও এবং দাগের চারি কোণে চারিখানি ইট ৰাখিও 
এবং উহার উপর শতরঞ্জি বিছাইয়া দিও। তাহা হইলে আর অন্তে 
টের পাইবে না । তুমি একবার চুণের দাগের চারিদিকে ঘুরিয়া 
আসিলেই আমি বুঝিতে পারিব।” তাহাই করা হইয়াছিল | 
নেপাল দাদার বিশ্বাস যে যেখানে চুণের দাগ দেওয়! হইয়াছিল 
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সেইখানেই বজ্ঞশালা fie হইয়াছিল। নেপাল দাদাকে মা 
যে এ সব কথা বালিয়াছিলেন তাহা আমর! কিছুই জানিতাম 
না। শ্রীন্ত্রীমায়ের একট! বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি যে, কোন 
একটা! বিশেষ কাজ করিতে হইলে যাহা দ্বারা সে কাজটি হইবে 
শুধু তাহারই নিকট উহা! প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন উহা 
কার্ধে পরিণত হয় তখনই কেবল সকলে জানিতে পারে। নেপাল 
দাদাকে যখন এ কথা বল! হয় তখন কিন্তু কাশীতে যজ্ঞ করিবার 
কোন কথাই উঠে নাই। তাই মনে হয় যে এই বিরাট যজ্ঞ পূর্ব 
হইতেই নিয়ন্ত্রিত ছিল। আমর! ইহার নিমিত্ত মাত্র । 
বজ্ঞস্থান নির্দিষ্ট হওয়ার পর মনোমোহন দাদা একনিষ্ঠ ভাবে 
যজ্ঞশালা এবং যক্ঞকু নির্মাণে তৎপর হইলেন। তখন মনোনোহন 
দাদার বাসা ছিল আশ্রম হইতে অনেকটা দুরে, মান্মন্দিরের 
নিকট । তিনি সকাল বেল! বাসা হইতে আশ্রমে চলিয়া আসিতেন 
এবং সমস্ত দিন ওস্তাগরদের সঙ্গে থাকিয়া যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ডের 
কাজ পর্যবেক্ষণ করিতেন। সন্ধ্যা হইলে তিনি আবার নিজ 
বাসায় ফিরিয়া যাইতেন। দিনের পর দিন তিনি এই ভাবে 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। সুন্দর এবং নিখুত 
ভাবে কাৰ্য শেষ করাই হইল তাহার এক পরম SANI তাহাকে 
সর্বদাই কাজের উপর একাগ্র ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বামী 
শঙ্করানন্দ একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, “মনোমোহন বাবু, 
আপনি যেরূপ একাগ্রভাবে এই যজ্ঞশালা নির্মাণ কার্ধে ব্যাপৃত 
আছেন, এই ভাবে কেহ যদি ভগবানের জন্য তপস্যা করিতে 
পারিত তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে তাহার অভীষ্ট 
সিদ্ধ হইত।” বাস্তবিক তাহার এই আন্তরিক চেষ্টার ফলেই 
যজ্ঞশাল| এবং যজ্ঞকুণ্ড শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে এমন নিখুত ভাবে 
তৈয়ার হইতে পারিয়াছিল। এমন কি AAN এই কুটি দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন বে এরূপ সৰ্বাঙ্গস্নন্দর এবং নিখুঁত যজ্ঞকুণ্ড কদাচিৎ 
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দেখা যায়। কিন্তু এইসব কার্য অর্ধ সমাপ্ত হইতে না হইতেই 
মনোমোহন দাদার ছুটি ফুরাইয়! গেল তিনি ঢাক! ফিরিবার জন্য 
প্রস্তুত হইলেন। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। 
যজ্ঞ আরম্ভ করিবার দিনও খুব দূরব্তাঁ নয় এমতাবস্থায় যদি যজ্ঞ- 
শালাই অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায় তবে আর নির্দিষ্ট দিনে 
বজ্ঞারস্তের সম্ভাবন! কোথায়? অপর কোন লোক দ্বারা এই কার্য 
যে নিষ্পন্ন হইবার নয় তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম | 
এই সমস্ত কথা আমি সজল নয়নে মনোমোহন দাদাকে বলিলে 
তিনি আর অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা ন! করিয়া সেই দিনই তাহার ছুটি 
আরও একমাসকাল বৃদ্ধি ofan দিবার জন্য ঢাকায় টেলিগ্রাম 
করিয়াছিলেন | আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাচিয়াছিলাম | . 
মনোমোহন দাদা আরও একমাস থাকিয়া যজ্ঞশালা এবং বজ্ঞকুণ্ডের 
কাজ সমাপ্ত করিয়া দিয়া গেলেন। শুধু বাকী রহিল বজ্ঞশালার 
উপর চাল দেওয়া। 

সময়ের ATS! হেতু বদ্ধশালার উপরে ছাদ al দিয়া এ্যাস্‌- 
বেস্টসের, চাল দেওয়াই স্থির হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে আমি 
একবার কলিকাতা গিয়া, ব্যারিষ্টার Age «aq, আর, দাস 
মহাশয়কে কিছু এযাস্বেস্টসের শিট ‘asbestos sheet) আমার 
জন্য যোগাড় করিয়| দিবার অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছিলাম। 
তিনি ইহা দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া জনৈক এঞ্জিনীয়ারকে উহা 
সংগ্রহ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। বাজারে তখন এই জিনিষগুলি, 
প্রায় gati ছিল। এদিকে যজ্ঞশালা নির্মাণ কাৰ্য প্রায় শেষ 
হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞ আরস্তেরও আর বেশী বিলম্ব নাই কিন্ত 
তখন পর্যন্ত এ্যাস্বেস্টস্‌ শিটের কোন খবর নাই। বোধহয় এগুলি 
তখনও সংগৃহীত হয় নাই। আমি আর বিলম্ব না করিরা নিজেই 
কলিকাতা বাওয়া স্থির করিলাম । চিত্ত তখন এতই বিক্ষিপ্ত যে 
একবার চিন্তা করিয়| দেখিলাম না যে আমার পক্ষে কলিকাতা 
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গিয়া এ জিনিষগুলি আনিয়া সময় মত যজ্ঞশাল! সম্পূর্ণ কর! যাইবে 
কিনা। যাহা হউক আমি তখনই কলিকাতা রওনা হইয়া গেলাম। 
গাড়ী মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌছিলে আমি বান্ধের উপর শুইয়া 
শুইয়া শুনিতে পাইলাম যে একজন রেলওয়ে কর্মচারী গুরুপ্রিয়! 
দেবী কে তাহা খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং এরূপ করিতে 
করিতে আমি যে গাড়ীতে ছিলাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তাহাকে আমার পরিচয় দিলে তিনি বলিলেন, “কাশী 
হইতে ফোন আসিয়াছে যে আপনি যে কাজের জন্য কলিকাতা 
বাইতেছেন তাহার প্রয়োজন নাই। আপনি কাশী ফিরিয়। যান ৷” 
আমি ভাবিলাম এ আবার কি? আমি আবার কাশী ফিরিলাম। 
কাশী আসিয়া শুনিলাম যে আমি কলিকাতা রওনা হইয়া! যাওয়ার 
পর Baty পটল (শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বস্তু আশ্রমে আসিয়া যখন 
শুনিল যে আমি এ্যাস্বেস্টস্‌ শিট যোগাড় করিতে কলিকাতা 
রওন। হইয়া গিয়াছি তখন সে বলিয়াছিল, “এর জন্য কষ্ট করিয়! 
দিদির কলিকাতা যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আমাকে বলিলে 
আমি এখান হইতেই দিদিকে উহা দিতে পারিতাম |” এই বলিয়া 
তখনই সে ফোন করিয়া পুর্বোক্তরূপে আমার কলিকাতা যাওয়া 
বন্ধ করিয়াছিল। Baty পটল স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের 
সেক্রেটারী । এ বিদ্যালয়ের কাজের জন্য কিছু এ্যাস্বেষ্টস্‌ শিট 
ক্রয় করা হইয়াছিল। Baty পটল এগুলি যজ্ঞশালার কাজে 
লাঁগাইতে বলিল, পরে কলিকাতা হইতে আমাদের শিটগুলি 
আসিলে সে উহা! স্কুলের কাজে লাগাইয়া দিবে বলিল। তাহাই 
কর! হইল। পরে দেখা গেল যে কলিকাতা হইতে এ জিনিষগুলি 
আনিয়া যজ্ঞারন্তের পূর্বে যজ্ঞশালা শেষ করিবার কোনই সম্ভাবনা 
ছিল al) QAN সর্বদাই বলিয়া থাকেন যে যাহা হইবার তাহ! 
এই ভাবের যোগাযোগে নিষ্পন্ন হইয়া বায়। 

এখন বজ্ঞশালা এবং বজ্ঞকুণ্ডের বিবরণ অতি সংক্ষেপে এখানে 
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উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।  বজ্ঞশালাটি দৈর্ঘ্যে প্ৰস্থে যোল হাত 
প্রমাণ চতুষ্কোণ মণ্ডপ এবং উহার মধ্যবর্তী কুণ্ডটিও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দশ 
হাত। এই যে হাত বল! হইল ইহার পরিমাপ নিয়লিখিত উপায়ে 
স্থির করা হইয়াছিল। নেপাল দাঁদ! (যিনি যজ্ঞের যজমান পদে 
qu হইয়াছিলেন ) পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দীড়াইয়া তাহার দক্ষিণ 
হস্ত Greet সম্প্রসারণ করিয়া যে দৈর্ঘ্য পাইলেন উহার এক 
পঞ্চমাংশকে এক হাত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। বাস্তবিক 
পক্ষে দেখা গিয়াছিল যে এ এক পঞ্চমাংশই দৈর্ঘ্যে নেপাল দাদার 
এবং শ্রীশ্রীমায়ের হাতের হুবহু সমান | 
যজ্ঞশালার মধ্যভাগে যে কুণ্ডটি রচিত হইয়াছিল উহাও চতুক্ষোণ 
এবং তিনটি অস্তর্মেখলা, কণ্ঠনাভি ও যোনিগীঠ যুক্ত ছিল। এই 
কুণ্ডের পৃথক পৃথক অংশের মাপও শাস্ত্ৰীয় বিধি অনুসারে apex 
হইয়াছিল। যজ্ঞশালার সমতল ভূমি হইতে কুণ্ডের উচ্চতা ছিল 
১৫ আহ্গুল। কুণ্ডের চারিটি কোণে আট হাত উচ্চ ত্রিবলীযুক্ত 
চারিটি we! ইহাদের অধিদেবতা ছিলেন ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং 
ইন্দ্ৰ। এই চারিটি we ঘিরিয়া আরও পাঁচ হাত উচ্চ দ্বাদশটি স্তম্ভ 
ছিল যাহাদের অধিদেবতা হইলেন Å, গণেশ, যম, শেষ, স্কন্দ, বায়ু, 
সোম, বরুণ, অষ্টবস্থ, ধনদা, বৃহস্পতি এবং বিশ্বকর্মা। ইহা ছাড়া 
যজ্ঞশালার চারিদিকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং ত্ৰিশূল মমস্বিত 
চারিটি তোরণবিশিষ্ট চারিটি দ্বার। এই সকল দ্বারের অধিপতি 
হইলেন ধ্ৰু, ধরা, বাক্‌পতি ও বিদ্বেশ। তোরণগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
কাষ্ট দ্বারা fife! কোনটি অশ্বত্থ stb দ্বারা, কোনটি উদুম্বর, 
কোনটি am, কোনটি ন্যগ্রোধ কাষ্ঠে বিনিৰ্মিত এবং ইহাদের 
অধিদেবতা হইলেন সুদৃঢ়, বিকট, স্থুভীম ও স্ুপ্রভ। চারিটি তোরণে 
চারিটি ঘট স্থাপন করা হইয়াছিল যাহাতে ae, যজুঃ, সাম এবং 
অথর্ব বেদের পূজা হইত। শাস্ত্রায় বিধি অনুসারে যজমান পশ্চিম 
দ্বার দিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতেন। আচাৰ্য এবং খত্বিক্গণ 
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পূৰব দ্বার দিয়া; হবন সামগ্রীও পূৰ্ব দ্বার দিয়া আনা হইত, পূজা এবং 
দানের দ্রব্যাদি উত্তর দ্বার দিয়া আসিত। হোমান্তে হোতৃগণ পূৰ্ব 
দ্বার দিয়া বাহির হইয়। যাইতেন। 

বজ্ঞশালার অভ্যন্তরে Fe ব্যতীত চারি কোণে পাঁচটি afre 
নিমিত হইয়াছিল। এগুলি বিভিন্ন দেবতাদের জন্য আসন। 
অগ্নিকোণের বেদিতে গণেশ, যোড়শ মাতৃক! (ক) এবং বন্ুধারার 
আসন, নৈখত কোণে পঁয়তাল্লিশটি বাস্তদেবের (খ) আসন, বায়ু- 
কোণে cate যোগিনী (গ) এবং উনপঞ্চাশটি ক্গেত্রপালের 


(ক, ষোড়শ মাতৃক|--(১) গৌরী, (২) পদ্মা, (৩) শচী, (8) মেধা, 
(৫) সাবিত্রী, (৬) বিজয়া, (০) জয়া, (৮) দেবসেবী, (৯) ar, (১০) স্বাহা, 
(১১) শান্তি, (১২) পুষ্টি, (১৩) ধুতি, (১৪) তুষ্টি, (১৫) আত্মদেবতা, 
(১৬) কুলদেবতা। 

খ) ata দেবগণ--(১)) শিখি (২) agg (৩) জয়ন্ত (৪) কুলিশায়ুধ 
(e) 24 (৬) সত্য (৭) St w) আকাশ (৯) বায়ু (১০) Bal (১১) বিতথ 
(১২) গৃহক্ষত (১৩) বম (১৪) গন্ধৰ্ব (১৫) GAT (১৬) মুগ (১৭) পিতর 
(১৮) দৌবারিক (১৯) সুগ্রীব (২০) পুষ্পদন্ত (২১) বরুণ (২২) AFA (২৩) শেষ 
(২৪) পাপ (২৫) রোগ (২৬) অহি (২৭) মুখ্য (২৮) ভল্লাট (২৯) সোম (৩০) সর্প 
(৩১) অদিতি (৩২) দিতি (৩৩) ব্ৰহ্মা (৩৪) অধ্যু, (৩৫) বিবন্বং (৩৬) মিত্র 
(৩৭) পৃথিবীধর (৩৮) সাবিত্রী (৩৪) সবিত| (8°) বিরুধাধিপ (৪১) জয় 
(৪২) রাজযন্ম| (৪৩) রুদ্র (৪৪) আপ (৪৫) আপবৎস। 

(a) যোগিনী--(১) দিব্যযোগিনী (২) মহাযোগিনী (৩) সিদ্ধযোগিনী 
(৪) মাহেশ্বরী (৫) প্রেতাক্ষী (৬) ডাকিনী ৭) কালী (৮) কালরাত্রি (৯) নিশাচরী 
(১০) হুঙ্কারী (১১) সিদ্ধিবেতালী (১২) হিম্কারা (১৩ ভূতভামরী (১৪) উধ্ব কেশী 
(se) বিরুপাক্ষী (১৬) শুদ্ধাধী (১৭) নরভোজনা (১৮) ফুৎকারী (১৯) aeai 
(২০) garit (২১) কলহপ্ৰিয়া (২২) রাক্ষসী (২৩) ঘোররক্তাক্ষী (২৪) বিশালাক্ষী 
(xe) কৌধারী (২৬) চণ্ডী (২৭) বারাহী (২৮) মৃণ্ডধারিণী (২৯) ভৈরবী 
(৩১) বীর! (o>) ভয়ঙ্করী (৩২) বজ্রধারিণী (৩৩) ক্রোধা (৩৪) দুমুখী 
(৩৫) প্রেতবাহিনী (৩৬) কক (৩৭) দীৰ্ঘলম্বোঠী (৩০) মালিনী (৩৯) মন্ত্রযোগিনী 
(go) কালাগ্নি (৪১) মোহিনী (৪২) চক্ৰ] (৪৩) কুগুলিনী (৪৪) বালুকা 
(৪৫) কৌবেরী (৪৬) যমদূতী (৪৭) করালিনী (৪৮) care (sa) যক্ষিণী 
(২০) ভক্ষিণী (৫১) কুমারিকা (৫২) মন্ত্রবাহিনী (৫৩) বিশাল! (৫৪: কামূ্কী 
(et) ব্যান্ত্রী (৫৬) মহারাক্ষসী (৫৭) প্রেতভক্ষিণী (৫৮) ধূর্জটী (৫৯) বিকটা 
(৬০) ঘোররূপা (৬১) কপালিকা (৬২) নিকল! (৬৩) অমল (৬৪) fafaa 
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(ঘ) আসন, ঈশান কোণে নবগ্রহ ও রুদ্রের আসন, ঈশান এবং পূর্ব- 
দিকের মধ্যস্থ বেদিতে মূল দেবতার আসন | এই বেদিতে সর্বতোভদ্র- 
মণ্ডল আকিয়। উহাতে মণ্ডলের ছাপ্সান্নটি দেবতাদিগকে (ও) বসাইয়া. 
তাহার উপর কলশ, কলশের উপর যন্ত্র এবং তাহার উপর সিংহাসনে 
এই মহাযজ্ঞের স্বর্ণময়ী গায়ত্ৰী দেবীর যুতি রাখা হইয়াছিল। 
গণেশের মূতিটিও রৌপ্য ছার! নিমিত ছিল। হজ্ঞশালার চতুষ্পার্শে 
দশদিক্‌পাল দেবতাগণের দশটি ঘটও স্থাপিত হইয়াছিল । যজ্ঞ 
শালার উপরিভাগে চারিধার ধ্বজ ও পতাকা দ্বার! সুশোভিত 
থাকিত। যেখানে ' দশদ্দিক্পালগণের ঘট স্থাপিত হইয়াছিল 
তাহারই উর্ধ্বে চালের উপর এ ধ্বজ ও পতাকাগুলি সন্নিবেশিত 
হইয়াছিল। এগুলি wee দেবতার বর্ণে রঞ্জিত ছিল। প্রতি 


চিপ a ee N 

(ঘ) ক্ষেত্ৰপাল--(১) অজয় (২) ব্যাপক (৩) ইন্্রচৌর (৪) Baris 
(৫) উক্ষাভিধ (৬) Sate (৭) বারুণ (৮) বাহুকাখ্য (৯) বিমুক্ত (১০) fags 
(১১) ললোক (১২) AFR (১৩) এরাবভাখ্য (১৪) ওষধীগ্ন (১৫) বন্ধনাখ্য 
(১৬) দিব্যকায় (১৭) কলাখ্য (১৮) ক্ষোভণ (১৯) গব (as) ঘণ্টাভিষ 
(২১) ফটাটোপ (২২) waaga (২৩) চন্দ্রবারুণ (২৪) ঘটাটোপ (২৫) জটাল 
(২৬) ag (২৭) ঘণ্টেশ্বর (২৮) বিটঙ্ক (২৯) মণিমতি (৩০) গণবন্ধ (৩১) ডামর 
(৩২) চুণ্ডিকৰ্ণ (৩৩) স্থবির (৩৪) দত্তর (৩৫) ধনদ (৩৬) নাগকর্ণ (৩৭) মারীগণ 
(৩৮) কেৎকার (৩৯) চীকর (৪০) সিংহাকৃতি (৪১) মুগ (৪২) qafa 
(৪৩) মেঘবাহুন (88) তীক্ষোষ্ট (৪৫) অনল (৪৬) শুরুতুণ্ড (৪৭) অন্তরিক্ষ 
(৪৮) বর্বরক (৪৯) পাবন। 

(ঙ) সর্ব তোভদ্রমগ্ুলাধিপ--(১) ব্ৰহ্মা (২) সোম (৩) ঈশান (৪) Sa 
(৫) অগ্নি (৬) যম (৭) নিধিতি (৮) বরুণ ৫৯) বায়ু (১৭) অষ্ট্বস্থ TO 
রুদ্র (১২) দ্বাদশাদিত্য (১৩) অশ্বিনীকুমার (১৪) সেপৈত্রিকবিশ্বেদেব (১৫) সপ্তযক্ষ 
_ (১৬) অষ্টকুলনাগ (১) AFAA (১৮) স্কন্দ (১৯) বৃষভ (২০) শূল (২১) মহাকাল 

(২২) দক্ষাদদিসপ্ডগণ (২৩) দুর্গা (২৪) বিষ্ণু (২৫) wet (২৬) মৃত্যুরোগ 
(২৭) গণপতি (২৮) আপ (২৯) মরুৎ (৩০) পৃথিবী (৩১) গঙ্গাদি নদী (৩২) সপ্ত 
সাগর (৩৩) মেরু (৩৪) গদা (৩৫) ত্ৰিশূল (৩৬) বজ্র (৩৭' শক্তি (৩৮) দন্ত 
(৩৯) aya (৪*) পাশ (৪১) অঙ্কুশ (৪২) গৌতম (৪৩) ভরদ্বাজ (৪৪) বিশ্রামিত্র 
(৪৫) wart (৪৬) যমদয়ি (৪৭) বশিষ্ট (৪৮) অত্ৰি (৪৯) অরুন্ধতী (ee) কৌমারী 
(৫১) এন্দী (৫২) ব্ৰাহ্মী (৫৩) বারাহী (৫৪) চামুণ্ডা (৫৫) বৈষ্ণবী (৫৬) মাহেশ্বরী b 
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ঘটের উর্ধ্বে ত্ৰিকোণ ace প্রতি দেবতার বাহন এবং চতুষ্কোণ 
পতাকাতে দেবতাদের অন্ত অঙ্কিত ছিল। এই সব বাহন ও অন্তর- 
গুলিও বিশিষ্ট বর্ণে অষ্কিত। যজ্ঞশালার মধ্যভাগে যোল হাত 
দীৰ্ঘ এক বংশদণ্ডের উপর বিচিত্র বর্ণের মহাধ্বজ সদাই উড্ডীন 
থাকিত। উহার প্রান্তদেশে নুপুরসংযুক্ত থাকায় বায়ুভরে যখন 
উহা আন্দোলিত হইত তখন উহা! হইতে মধুর নুপুর ধ্বনি শুনা 
যাইত। এই ধ্বজ ও পতাকাগুলি প্রতি বৎসর বাৎসরিক উৎসবের 
সময় পরিবর্তিত কর! হইত। তিন বৎসরই এরূপ কর! হইয়াছিল। 

বজ্ঞশালাটিকে বানর, বিড়াল, মুষিক এবং চড়াইপাখী প্রভৃতি 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা 
হইয়াছিল। 

যজ্ঞশালা যখন তৈয়ার হইতেছিল তখনই কথ! উঠিল যে কাহ! 
দ্বারা এই যজ্ঞ কাৰ্য নির্বাহ কর! হইবে,_কে ATA হইবেন, কে 
যজমান এবং কাহারাই বা হোতা হইবেন? কোটি আহুতি পূৰ্ণ 
করিতে হইলে যথেষ্ট লোকের দরকার। আবার এই যজ্ঞের 
নিয়ম এই যে ইহার হোতার সংখ্য! বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে কিন্তু 
কমান যাইবে all আবার কেবল হোতার সংখ্যা বাঁড়াইলেই 
চলিবে না, যথেষ্ট পরিমাণে হবনসামগ্রী, কাষ্ঠ ইত্যাদিরও প্রয়োজন | 
অথচ যজ্ঞশাল| নির্মাণ ইত্যাদির কাজ আরম্ভ কর! হইয়াছিল 
প্রায় একরূপ কপর্দকশৃন্ত অবস্থায় । বহুদিন পূর্বে মায়ের একজন 
ভক্ত মায়ের সেবার জন্য কিছু অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন। এই 
যজ্জঞোপলক্ষ্যে এ টাকা পাওয়া যায় কিনা তাহার খোজ করিয়া 
দেখিলেন যে, ভদ্রলোকের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় তিনি আর 
প্রতিশ্রুত টাক! এই সময় দিতে পারিলেন না। অবশ্য পূৰ্ণাহুতির 
সময়ে তিনি এ টাকা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাজেই আধিক 
অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রথম হইতেই হোতার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিতে সাহস পাইলাম না। মা বলিয়াছিলেন, “একজন 
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অথবা! তিনজন লোক লইয়াই কাজ আরম্ভ কর, বতদিনে ইহা 
শেষ হয় হউক। কিন্তু মনে রাখিও শাস্ত্ৰীয় বিধান ও নিষ্ঠার সহিত 
যতদূর সম্ভব কাজ করিতে চেষ্টা করা। হেলায় খেলায় যেমন 
তেমন করিয়া এই সব কাজ করিলে পূর্ণাঙ্গ হয় না । যতটা শক্তি 
এবং যথাসম্ভব আনন্দের সহিত এ সব কাজে লাগিতে হয় ।» হিসাব 
করিয়া দেখা গেল যে, তিনজন লইয়া! কাজ আরম্ভ করিলে এই 
যজ্ঞ শেষ হইতে প্রায় নয় বৎসর লাগিবে। কিন্ত কি করা যায়? 
আমরা তিনজন লইয়াই কাজ আরম্ভ করিতে asa করিলাম। 
aye অগ্রিম্াত্ শাস্ত্ৰী, মন্ত্ৰাচাৰ্যকে ( বাটুক দাদাকে ) এই যজ্ঞের 
আচাৰ্য পদে বরণ করা হইল। ইনি শাস্তজ্ঞ এবং বৈদিক ক্ৰিয়া, 
কর্মে বিশেষ পারদশাঁ। বাল্যকালে ইনি শ্রুতিধর ও জাতিস্মর 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র চক্রবর্তাকে যজমান কর! হইল | 
ইনিও অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, চিরকুমার। জীঞ্জীমায়ের সহিত 
প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই ইনি মায়ের আদেশ মত আজ 
২২২৩ বৎসর যাবৎ আশ্রমজীবনের মত পবিত্র জীবন যাপন করিয়া 
আসিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ নারায়ণশীল! পূজা এবং ভোগ না দিয়া 
ইনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না। যজমান ব্যতীত অপর দুইজন 
হোতা হইলেন ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত এবং Sata সদানন্দ ব্রহ্মচারী 
কমলাকান্ত বাল্যকালেই সংসার ছাড়িয়া শ্রীন্রীমায়ের আশ্রয়ে: 
আসিয়াছেন এবং এতকাল মায়ের নির্দেশ মত মায়ের বিভিন্ন 
আশ্রমে থাকিয়া পূজা এবং সাধন ভজনাদি করিয়া আসিতেছিলেন। 
শাস্ত্ৰীয় বিধান অনুসারে নিয়ম কর! হইয়াছিল যে হোতারা প্রত্যহ 
'আহুতি দানের পর মধ্যাহ্ছে একবার মাত্র হবিষ্যানু ভোজন করিতে 
পারিবেন এবং রাত্রিতে শুধু ফলাহার। এইরূপ সংযম অভ্যাস 
করিয়া হোতাদিগকে যজ্ঞসমাপ্তি পর্যন্ত চলিতে হইবে। শরীর 
অসুস্থ হইয়া পড়িলে আয়ুৰ্বেদোক্ত ঁষধাদি গ্রহণ করা যাইতে 
পারে, কিন্তু ডাক্তারি Sax একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে অনুস্থতার' 
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জন্য বাধ্য হইয়া যদি কাহাকেও ডাক্তারি Say খাইতে হয় তবে 
আরোগ্যের পর তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । প্রায়শ্চিত্তের 
বিধান হইল- মস্তক মুণ্ডন, WAYS গঙ্গাজলে স্নান এবং দশ সহস্ৰ 
গায়ত্রী জপ। 

যজ্ঞের জন্য কিছু sid শ্রীযুক্ত কানাইয়ালালজী হইতে পাওয়া 
গিয়াছিল। কাষ্ঠ ব্যতীত চাউল, তিল, যব, চিনি ইত্যাদিও কিছু 
কিছু যোগাড় করা হইয়াছিল। তাহার পর হইল ঘৃতের সমস্যা | 
আমার ইচ্ছা ছিল যে Sam qe দ্বারাই আহুতি দানের ব্যবস্থা 
করিব। ঢাকার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় জীঞ্জীমায়ের সেবার জন্য কিছুদিন পূর্বে পাঁচসের বিশুদ্ধ 
গব্য ঘৃত পাঠাইয়াছিলেন। উহা তখন পর্যন্ত মায়ের ভোগে লাগান 
" হয় নাই। মা বলিয়াছিলেন, “& ঘি দিয়াই যজ্ঞ আরম্ভ করিতে 
পারিস্‌, তারপর ঘা” হয়ে যায়।” মায়ের এ কথায় মনে হইয়াছিল 
যে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত দ্বারা এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় ইহাই যেন মায়ের 
ইচ্ছা । গব্য YS, তাহার পর আবার বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত, কাশীর 
মত জায়গায় সংগ্রহ করা যে কত কঠিন তাহা সকলেই জ্ঞাত 
আছেন। কিন্ত একবার যখন মায়ের মুখ হইতে গব্য BST কথা 
বাহির হইয়াছে তখন আমাদের পক্ষে উহা সংগ্রহ করিতে আপ্রাণ 
চেষ্টা করিতে হইবে । চেষ্টা আমাদের হাতে, ফলাফল মা দেখিবেন। 

পূর্বেই বলিরাছি যে অর্থের সংস্থান না করিয়া একরূপ রিক্ত 
হস্তেই যজ্ঞের কাজে অগ্রসর হইয়াছিলাম। যে স্থান হইতে কিছু 
অর্থপ্রাপ্তির আশা করিয়াছিলাম সেখান হইতেও নিরাশ হইয়৷ 
ফিরিতে হইয়াছিল। এই আর্থিক অসুবিধার সময় হঠাৎ একদিন 
আমেদাবাদ ল'কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট হইতে এক হাজার 
টাকার একখানি draft পাইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন যে 
Anaa সেবায় যেন এ টাকা খরচ করা হয়। এ টাক! 
নিয়াই যজ্ছের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। যতদিন এই 
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* যজ্ঞ চলিয়াছে ততদিন অর্থের কিংবা অন্তান্য জিনিষের প্রাচুর্য 
| কখনও উপলব্ধি করি নাই। অনেক সময় মনে হইত যে অবস্থা - 
যেন অচল হইয়। পড়িতেছে। কিন্ত শ্রীশ্রীমায়ের এমনি কৃপা যে 
কোন না কোন উপায়ে এ অচল অবস্থাও সচল হইয়া উঠিয়াছে। 
যজ্ঞ শেষ হওয়ার বহুদিন পরে QAN একদিন হাসিতে হাসিতে 
বলিয়াছিলেন, “যজ্ঞ ব্যাপারে যজ্ঞেশ্বর ইহাদিগকে এমন অবস্থার 
ভিতর দিয়া আনিয়াছেন যে সর্ব বিষয়ে ইহাদিগকে যেন কেবল .. 
যজ্ঞেশ্বরেরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। নিশ্চিন্ত মনে অন্য 
কিছুর উপরই ইহাদের নির্ভর করিয়া থাকার উপায় ছিল ay” 

বহু বাধাবিস্বের মধ্য দিয়! যজ্ঞারস্তের প্রায় সমস্ত আয়োজনই 
সম্পুৰ্ণ হইয়াছিল। তখন কথ! উঠিল যজ্ঞাগ্সি কি ভাবে করা হইবে। 
১৩৩৩ সনের দীপান্বিতার দিন কালীপূজা উপলক্ষ্য করয়া যে. 
অগ্নিদেবের প্রকাশ হইয়াছিল, ধাঁহাকে এতকাল অতি নিষ্ঠার সহিত 
ঢাকাতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে রক্ষা করিয়া আসা হইতেছিল এবং 
বাহার সম্বন্ধে মা সেই সময়েই বলিয়াছিলেন যে উহাকে এক 
মহাবজ্ঞে লাগাইয়া দিবেন, ২৯ বৎসর পরে যখন সেই যজ্ঞই বাস্তবে 
পরিণত হইতে চলিয়াছিল তখন আমি এ অগ্নির কথা ভুলিয়াই 
, গিয়াছিলাম। ভুলিয়া যাওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, কারণ এ 
সময় যজ্ঞের নানা বিষয় লইয়া মন সর্বাই ব্যাপৃত থাকিত। যাহা 
হউক, আমার ভুল হইলেও যিনি এই যজ্ঞের কর্ণধাররূপে সদা 
জাগ্রত ছিলেন তিনিই ঢাকা হইতে ওঁ অগ্নি আনয়নের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। ঢাকার আশ্রমের কেশব ব্ৰহ্মচারীকে এ অগ্নি হইয়া 
আসিতে লেখা হইয়াছিল। মায়ের আদেশ পাইয়া সেও একটি 
পাত্রে অগ্নি লইয়া কাশীর দিকে রওনা হইয়াছিল। পথে পাটনার 
পর দানাপুর ষ্টেশনে পৌছিয়া সে দেখিতে পাইল যে অগ্নি নিৰ্বাপিত 
হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাকে আবার ঢাকায় ফিরিয়া যাইতে 
হইল। শুভ কার্ধে বহু বিদ্ধ যজ্ঞেশ্বৰ সর্বপ্রকার বাধার ভিতর 
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দিয়াই বোধ হয় আমাদের কৰ্মশক্তি বাড়াইয়া আমাদিগকে তাহার 
সেবার যোগ্য করিয়া লইতেছিলেন। কেশব পুনরায় খুব সতর্কতার 
সহিত অগ্নি লইয়া যজ্ঞারস্তের পূর্বদিন কাশী আসিয়া! গৌছিয়াছিল। 
যদিও ঢাকার অগ্নি দিয়াই সাবিত্রীযজ্ঞ সম্পন্ন হইবে ইহা পূর্ব 
হইতেই নিয়ন্ত্রিত ছিল তথাপি মা ত কখনও কর্তৃত্ববোধ হইতে স্পষ্ট 
আদেশ দিয়া কাহাকেও কোন কর্মে প্রবৃত্ত করান না। তাই তিনি 
বজ্জের আচাৰ্য বাটুক দাদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শাস্ত্ৰীয় 
বিধি অনুসারে যজ্ঞের অগ্নি কি ভাবে প্রজ্জলিত কর! যাইতে পারে। 
বাটুক দাদা বলিলেন যে, অরণি দ্বারাই যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জলিত 
করিবার বিধি। মা তখন ঢাকা হইতে যে অগ্নি আন৷ হইয়াছিল 
উহার পূর্ব ইতিহাস বাটুক দাদার নিকট সবিস্তর বর্ণন! করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, এই অগ্নি দিয়া কি যজ্ঞ আরম্ভ করা 
যায় না?” বাটুক দাদা শ্রীগ্রীমায়ের সংস্পর্শে খুব কমই আসিয়া- 
ছিলেন। এই যজ্ঞ ব্যাপারে আসিয়া তিনি মাকে যে ভাবে 
জানিয়াছিলেন ইতঃপূর্বে সেরূপ জানিবার তাঁহার সৌভাগ্য হয় 
নাই। তাই তিনি মায়ের কথা শুনিয়! কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া 
রহিলেন | তাহার এই gao আমাদের নিকট ভালই লাগিয়া- 
ছিল, কারণ ইহা তাহার শাস্ত্রনিষ্ঠার পরিচায়ক। তাহাকে সংশয়া- 
কুল দেখিয়া মা আবার বলিলেন, “দেখ, আরও এক কাজ কর! 
যাইতে পাঁরে__অরণি সাহায্যে যে অগ্নি জালান হইবে তাহা! এবং 
ঢাকার যজ্ঞের এই অগ্নি ভাল করিয়া জালাইয়! এক পাত্রে এই 
দুইটি অগ্নি পাশাপাশি রাখিয়া উহাদের সম্মিলিত শিখা হইতে কি 
এই যজ্ঞের আগুন লওয়া যাইতে পারে না?” মায়ের এই সকল 
' কথা শুনিয়া বাটুক দাদা মনে করিলেন যে ঢাকার অগ্নি দিয়া 
সাবিত্রী যজ্ঞ আরম্ভ হওয়াই বোধ হয় মায়ের ইচ্ছা । তাই তিনি 
বলিলেন, “বেশ, টাকার অগ্নি দিয়াই যজ্ঞ আরম্ভ করা যাইবে 1” . 
এদিকে আমাদের কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা যে কি ভাবে 
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অরণি হইতে অগ্নি উৎপাদন করা হয় তাহা দেখিয়া শিখিয়া রাখে। 
তাই সে নিজের গরজেই বাজার হইতে অরণি ক্রয় করিয়া আনিয়া- 
ছিল। বাটুক দাদা এ কাষ্ঠ দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “অরণি যখন 
আনা হইয়াছে তখন উহা! দ্বারাই যজ্ঞাগ্নি করা হইবে ।” ইহ! 
শুনিয়া মা বলিলেন, “বেশ, যজ্ঞেশ্বর যা’ করেন। দেখ তীর কি 
ইচ্ছা । এখানে ত সমস্ত কাজই শাস্ত্ৰীয় বিধিমতে হইয়া থাকে |” 

ভোর ৪টা কি &াটার সময় যজ্ঞের অগ্নি crafts কর! হইবে 
এইরূপ স্থির হইল। বাটুক দাদা এঁ সময় মাকে উপস্থিত থাকিতে 
বলিলেন। মা একটু হাসিয়া উহাতে সম্মত হইলেন। স্থির হইল 
যে, কমলাকান্ত গিয়া মাকে এ সময় ডাকিয়া আনিবে। ঢাকা 
হইতে অগ্নি আনা হইয়াছিল উহা একটি বালতির মধ্যে ছিল। 
বালতিটি একটি তামার পাত্রের উপর বসাইয়া উহা একস্থানে 
রাখিয়া দেওয়া হইল। 

এই সকল কথ! যেদিন হইয়াছিল উহার পরদিনই যজ্ঞ আর্ত 
, হইবার কথা । সন্ধ্যার পর হইতেই বাটুক দাদা এবং কমলাকান্ত 
যজ্ঞশালায় নানাবিধ মণ্ডল রচনা করিতে লাগিয়! গেলেন। এই 
সব কাজ শেষ করিতে রাত্রি একট! বাজিয়া গেল। মা তখন 
বিশ্রাম করিবার জন্য উপরে চলিয়া গেলেন। বাটুক দাদ! এবং 
কমলাকান্ত অরণিটি ভিজা দেখিয়া উহ! দোতালার স্মৃতিমন্দিরে 
একটি আংটার উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন, কারণ উহা একটু OF 
হইলে উহা! দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা সহজ হইবে। আংটাতে 
অতি সামান্যই অগ্নি ছিল এবং যে কাঠখানি উহার উপর রাখা 
হইয়াছিল তাহা ভিজা এবং পুরু। স্তিমিতপ্রায় ও অগ্নি যে কাঠ. 
খানি ভাল করিয়া গরম করিতে পারিবে তাহ! কমলাকান্ত ধারণাও 
করিতে পারে নাই। 

রাত্রি ৪॥টার সময় মা নিজ হইতেই বাটুক দাদা এবং কমলা- 
. কান্তের নিকট আসিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 
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খবর?” তাহাকে দেখিয়া কমলাকান্ত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। 
বাটুক দাদাও মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “যাহা হইবার তাহা! 
zza গিয়াছে ।..অরণিটি দিয়া আর যজ্ঞের অগ্নি কর! যাইবে না; 
কারণ আগুনের আচ লাগিয়া উহা দৌষযুক্ত হইয়াছে । এখন 
ঢাকার যজ্ঞের আগুন দিয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে |” অরণিটি 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে উহার মাঝখানট! পুড়িরা কাল অঙ্গার 
হইয়া! গিয়াছে। কি ভাবে যে এইরূপ হওয়। সম্ভব হইল তাহা 
ভাবিয়া আমর! সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। ইহার পর 
HAN কমলাকান্তকে বলিয়াছিলেন, “তুমি এতকাল এই অগ্নির 
সেবা করিয়া আসিয়াছ, তোমার ইহ! বুঝ! উচিত ছিল যে, সাবিত্রী- 
যজ্ঞের জন্য এই অগ্নি ভিন্ন আর দ্বিতীয় অগ্নির প্রয়োজন নাই। 
চেষ্টা করিয়া দেখিলে ত? যজ্ঞেশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই 
হইয়াছে” 
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৩ 
১৩৫৩ সনের পৌষ সংক্ৰান্তির দিন (ইং 9813189 ) এই যজ্ঞ 
আরম্ভ হইল। দীর্ঘ দিনের আশা, আকাঙ্কা, উৎসাহ, উত্তেজনার 
ভিতর দিয়া, দীর্ঘকালের জল্পনা কল্পনার জাল ছিন্ন করিয়া আমাদের 
আকাঙ্কিত মহাযজ্ঞ এদিন বাস্তবরূপ ধারণ করিল। এ উপলক্ষ্যে 
সমস্ত আশ্রমথানি উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বিচিত্র বর্ণের ফুল, 
পাতা, গাছ ইত্যাদি দ্বারা আশ্রমখানিকে সাজান হইয়াছিল | 
বজ্ঞশালাটিও সুন্দর দেখাইতেছিল। ইহার তিনদিকে আশ্রমের 
TS বৃহৎ অট্টালিকা, সন্মুখে পূর্বদিকে কলুষনাশিনী উত্তরবাহিনী 
গঙ্গা কুলু কুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছেন। উহার পরই গঙ্গার বিস্তীর্ণ 
সৈকত ভূমি এবং হরিঘর্ণ বনানীর মনোরম শোভা | 
যজ্ঞারস্ত উপলক্ষ্যে আশ্রমে লোকসমাগম মন্দ হয় নাই। 
হরিবাবা তাহার ভক্তগণ সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। আচাৰ্য 
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদ হইতে আসিয়া- 
ছিলেন। ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন স্থান 
হইতে আসিয়া আশ্রমে ছিলেন। কানীক্ষেত্রে গঙ্গার উপর কোটি 
আহুতি পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প লইয়া যজ্ঞায়োজন। শাস্ত্ৰীয় বিধি 
পুদ্খানুপুঙ্খরপে পালন করিয়া নিষ্ঠাবান্‌ ব্ৰাহ্মণ ব্ৰহ্মচারী দ্বারা ইহা 
সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাতে যত বৎসরই লাগুক নাকেন। এই 
নর গাম্ভীৰ্য ও মহত্ব সকলেই সেদিন, সমভাবে উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে এ সব বিষয় চিন্তা 
করিয়া আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল | 
পূর্বদিন যজ্ঞের উদ্যোগ আয়োজন করিতে করিতেই অনেক রাত্রি 
হইয়াছিল। কর্মকর্তারা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, 
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যজ্ঞারভ্ত 
৩ 

১৩৫৩ সনের পৌষ সংক্রান্তির দিন (ইং ১৪1১1৪৭ ) এই যজ্ঞ 
আরম্ভ হইল। দীর্ঘ দিনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, উত্তেজনার 
ভিতর দিয়া, দীর্ঘকালের জল্পন! কল্পনার জাল ছিন্ন করিয়া আমাদের 
আকাঙ্কিত মহাযজ্ঞ এদিন বাস্তবরূপ ধারণ করিল। এ উপলক্ষ্যে 
সমস্ত আশ্রমখানি উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বিচিত্র বর্ণের ফুল, 
পাতা, গাছ ইত্যাদি দ্বারা আশ্রমখানিকে সাজান হইয়াছিল। 
বজ্ঞশালাটিও সুন্দর দেখাইতেছিল। ইহার তিনদিকে আশ্রমের 
TS বৃহৎ অট্টালিকা, সন্মুখে পূর্বদিকে কলুষনাশিনী উত্তরবাহিনী 
গঙ্গা কুলু কুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছেন। উহার পরই গঙ্গার বিস্তীর্ণ 
সৈকত ভূমি এবং হরিঘর্ণ বনানীর মনোরম শোভা। 

যজ্ঞারস্ত উপলক্ষ্যে আশ্রমে লোকসমাগম মন্দ হয় নাই। 
হরিবাবা তাহার ভক্তগণ সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। আচার্য 
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদ হইতে আসিয়া- 
ছিলেন। ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন স্থান 
হইতে আসিয়া আশ্রমে ছিলেন। কানীক্ষেত্রে গঙ্গার উপর কোটি 
আহুতি পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প লইয়া বজ্ঞায়োজন। শাস্ত্রীয় বিধি 
পুখাইপুখরণে পালন করিয়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ছারা ইহা 
সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাতে যত বৎসরই লাগুক না কেন। এই 
অনুষ্ঠানের NA ও মহত্ব সকলেই সেদিন. সমভাবে উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে এঁ সব বিষয় চিন্তা 
করিয়া আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। 

পূর্বদিন যজ্ঞের উদ্যোগ আয়োজন করিতে করিতেই অনেক রাত্রি 
হইয়াছিল। কর্মকর্তারা ate ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, 
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কিন্তু রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্বেই আশ্রমবাসী একদল ভক্ত ত্রাঙ্গমুহুর্তের 
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মৃদঙ্গকরতাল সংযোগে অতি মধুর স্বরে কীর্তন 
আরম্ভ করিয়! দিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাহার! কীর্তন করিতে 
করিতে যজ্ঞশালাটি প্রদক্ষিণ করিলেন পরে আশ্রমের চারিদিকে 
ঘুরিয়! ঘুবিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। তাহাদের এই কীর্তন 
শুনিয়া সকলেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। আশ্রমবাসী সকলের 
WAS আজ উৎসাহে ভরপুর, ওৎস্থুক্যপূৰ্ণ আনন্দের আভায় তাহাদের 
মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। তাহার! atego সমাপন করিয়া! পূৰ্বনিৰ্টিষ্ 
স্ব স্ব কার্ধে মনোনিবেশ করিলেন। ধূপ গুগগুলের গন্ধে প্রাতঃ 
সমীরণ আমোদিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞের হোতৃগণ গঙ্গাস্বানান্তে 
সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া যজ্ঞারভ্তের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
দাড়াইলেন। তাহাদের পরিধানে হরিদ্রাবর্ণের কাপড়, মাথায় 
রঙ্গীন Cala, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা । তাহাদিগকে দেখিয়! 
পুরাকালের খধিকুমারদের কথাই মনে হইল। তাঁহাদের মত 
ইহারাও যেন এক মহাতপন্তায় ব্রতী হইবার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। 

সূর্যোদয়ের পর আসিলেন যজ্ঞের আচার্য বাটুক দাদা! এবং 
যজমান ও প্রধান হোতা ব্রহ্মচারী নেপাল দাঁদা। নারারণশিল! 
বিগ্রহকে উপর হইতে নীচে নামান হইল এবং চণ্তীমণ্ডপে প্রথমে 
নারায়ণ পূজা হইল। অতঃপর নান্দীমুখ, গণেশ, ষোড়শ মাতৃকা, 
বস্ুধার| ইত্যাদির পূজা যথাবিহিত ভাবে হইয়াছিল। ইহার 
পর যজ্ঞশালায় যজ্ঞারস্তের এবং বিবিধ পুজাদির সময় উপস্থিত 
হইলে চারিদিকে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি এবং বিবিধ বাদিত্র বাজিয়া 
উঠিল। আচাৰ্য যজমান সকলেই শ্রীগ্রীমায়ের জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। মাকে মুখ ধোয়াইয়! বস্ত্র পরিবর্তন করাইয়া 
'দ্রিলাম। মা নীচে আসিতে আসিতে বলিলেন, “থুকুনী, তোরা 
কি কেউ ধারণ! করিতে পারিয়াছিলি যে, যে অগ্নি ২৭ বৎসর যাবৎ 
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রক্ষিত হইয়া আসিতেছেন তিনি আজ কানীক্ষেত্রে গঙ্গাতটে 
নিজেকে এইভাবে প্রকাশ করিবেন ?” এই কথ! বলিতে বলিতে 
মায়ের চক্ষু ছুটি যেন সজল হইয়া উঠিল বলিয়া আমার মনে 
হইল। আমি নিজেও উহ! শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম 
না। 

সকাল বেলায়ই ঢাকা হইতে আনীত অগ্নি এক siara . 
স্থাপন করিয়া উহাকে পুষ্প-মাল্য দ্বারা সজ্জিত কর! হইয়াছিল 
মা নীচে নামিয়া আসিলে ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত উক্ত তাত্রপাত্র . 
হাতে তুলিয়া লইলেন। অপর দুইজন স্বর্ণময়ী গায়ত্রী দেবী এবং 
রজতময়, গণেশ বিগ্রহ লইলেন। পরে আচার্য, বজমান, ব্ৰহ্মচাৰী, 
AAN, হরিবাবা, শ্রীযুক্ত গোপাল দাদ! প্রভৃতি মহাত্মগণ সমভি- 
ব্যাহারে বাদ্যভাণ্ড, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও কীর্তন সহ তিনবার 
বজ্ঞশালাটি প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম দ্বারে পৃথ্বী পূজা করতঃ এ দ্বার 
দিয়াই ষজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন। ইহারা যজ্ঞশালায় প্রবেশ 
করিলে উহার চারিদ্বার হইতে চারিবেদ উদ্‌গীত হইতে লাগিল। 
এই সময়কার দৃশ্য যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তিনিই কেবল 
ইহার গাম্ভীৰ্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেন। ইহার 
পর বিভিন্ন বেদির উপর বিভিন্ন দেবতা স্থাপন ও পুজা হইয়াছিল। 
যজ্ঞে কতসংখ্যক আহুতি সঙ্কল্প করা হইবে এই প্রশ্ন আচাৰ্য 
জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, “একবার মা বলিয়াছিলেন, 
“এক কোটি আহুতি হইতে পারে কি?’ «এক কোটি” শব্দ যখন 
একবার মায়ের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে তখন এক কোটিসংখ্যক 
আহুতিরই সঙ্কল্প করা হউক।” তাহাই করা হইল। আচাৰ্য 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “যজ্ঞারস্তের পূর্বেই সঙ্কল্প করিতে হয় 
এখানে কি সঙ্কল্প লইয়া বজ্ঞারস্ত করিতে হইবে ।” প্রীন্রীমায়ের 
ইঙ্গিতে আমি বলিলাম, “মনুত্য, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা 
ইত্যাদি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের যিনি ইষ্ট তাহার গ্ৰীত্যৰ্থে এই যজ্ঞানুঠান ৷” 
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বজ্ঞারস্ত ৪৭ 


ইহা! শুনিয়া আচার্য সথাবিধি শাস্ত্ৰান্ুসারে সঙ্কল্পবাক্য পাঠ . 
করিলেন। 
বজ্ঞশালার এবং যজ্ঞকুণ্ডের পূজাদি সমস্ত কার্য স্ুসম্পন্ন হইলে 
'তাত্রকুণ্ডে রক্ষিত সেই qati যজ্ঞকুণ্ডে স্থাপিত কর! হইল। 
বিদ্ব্যাচলের আমগাছ হইতে যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল 
তাহা দ্বারাই কুওস্থিত অগ্নিকে দেদীপ্যমান করা হইল। কি জন্য 
যে মা কমলাকান্তকে উক্ত আমগাছের কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে 
বলিয়াছিলেন তাহা আমব1 এতদিনে বুঝিতে পারিলাম। কে যে 
gear ধারণ করিয়া বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কেনই 
বা অপ্রত্যাশিত ভাবে এ বৃক্ষ বিদীর্ণ হইয়া! গিয়াছিল এবং কেনই 
বা এ বৃক্ষের কাষ্টদ্বার| সর্বপ্রথম এই মহাযজ্ঞের অগ্নিকে উদ্বোধিত 
কর! হইয়াছিল তাহ! একমাত্র মা-ই জানেন ৷ এ সম্বন্ধে আমাদের 
কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু দরিদ্রের মনোরথের মত উহা 
আমাদের হৃদয়ে উখিত হইয়া হৃদয়ে তখনই বিলীন হইতে বাধ্য | 
ইহার পর কানাইয়ালালজী প্রেরিত'পলাশকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে 
বিশেষভাবে প্রজ্জলিত করিয়া হোতৃগণ উহাতে নির্দিষ্টসংখ্যক আহুতি 
প্রদান করিয়াছিলেন । এই ভাবে আমাদের বহুকাত্ক্িত মহাযজ্ঞের 
আৰম্ভ হইয়াছিল । অগ্নি স্থাপন এবং যজ্ঞ শেষ করিতে রাত্রি 
প্রায় ৮টা বাঁজিয়া গিয়াছিল। 
এই যজ্ঞের আচাৰ্য এবং বজমানের নাম ও পরিচয় পূৰ্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে | আচাৰ্য স্বয়ং চাঁরিটি দ্বারপালের কার্য এবং 
ATG, উপদ্ৰষ্টী৷ ও গাণপত্যের কার্য করিয়াছিলেন ৷ হোতাদের মধ্যে 
১ ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত ব্রহ্মার কার্য করিয়াছিলেন । অগ্নিরক্ষায় 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন স্রীম্বরূপ ব্রহ্মচারী | ইহা অবশ্য কিছুদিন পরের 
কথা। ইনি একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রহ্মচারী, খুব শাস্তস্বভাব ও 
চরিত্রবান্‌। 
মাত্র তিনজন হোতা লইয়া এই যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু 
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ধীরে ধীরে হোতাদের সংখ্যা কি ভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল তাহা 
পরে উল্লিখিত হইবে। বর্তমান সময়ে নিষ্ঠাবান্‌ ব্রহ্মচারী সংগ্রহ 
কর! সহজসাধ্য ব্যাপার নহে; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাও Qaa 
কৃপায় সহজেই হইয়! গিয়াছিল। ভাইজীর সন্ধল্লিত বিদ্যাপীঠের 
ছাত্ৰগণ হইতেই আমরা হোমের জন্য নিষ্ঠাবান্‌ ব্ৰাহ্মণ ব্রহ্মচারী 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপীঠ স্থাপনের 
ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
এবার মুশৌরীতে AAN ভাইজীকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে 
বাহির হইয়াছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা ল্যাণ্ডর 
বাজারের নিকট একটি স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন 
সময় দেখিতে পাইলেন যে এখানকার এক বিগ্ভালয়ের অঙ্গনে 
অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেপেলে খুব হৈ চৈ করিয়া খেল৷ 
করিতেছিল। তাহাদের ছুটাছুটি ও চীৎকারে স্থানটি যেন মুখরিত 
হইয়াছিল। এমন সময় স্কুলের ঘণ্টা পড়িল। এ ঘণ্টার শব্দ 
শুনিবামাত্র ছেলেরা খেলা ছাড়িয়া AY AV করিয়! নীরবে ক্লাশে 
ঢুকিয়া পড়িল। যে স্থানটি ছেলেদের কোলাহলে এতক্ষণ ভরপুর 
ছিল উহ! যেন হঠাৎ স্বপ্নের মত অদৃশ্য হইয়া গেল। উহা! দেখিয়া 
মা বলিলেন, “বাঃ, এত বেশ? বদি মনে করা যায় যে, এ ঘণ্টার 
শব্দ শুনিয়া ছেলেরা ভাঁবিল যে, তাহাদের প্রার্থনার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে এবং উহা মনে করিয়াই তাহারা খেলাধুলা ফেলিয়া! 
ভগবানকে ভাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরে Rien পড়িতেছে তবে 
কেমন সুন্দর হয়!” মায়ের এই কথা শুনিয়াই ভাইজীর হৃদয়ে 
একটি আশ্রম স্থাপনের শুদ্ধ সঙ্কল্প জাগরিত হইয়াছিল। তিনি এ 
কথা মাকে বলিলে মা বলিয়াছিলেন, “আশ্রম ত কতই আছে, 
আবার একটা নূতন আশ্রম করিয়া কি হইবে?” উত্তরে ভাইজী 
বলিয়াছিলেন, “মা, এ আশ্রম অন্য আশ্রমের মত হইবে না। এ 
আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে সাধু তৈয়ার করা নয়, শুধু সেবার ভাবেই 
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আশ্রম চালাইয়া যাওয়া । আমরা যদি ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক 
কয়েকটি ছেলে পাই তবে তাহাদিগকে ধর্মপথে চলিতে সাহায্য 
করিতে পারি। তাহার! বড় হইয়া যদি সাধু হইতে চায়, ভালই। 
আর তা না হইয়া যদি তাহার! গৃহীও হয়, তাহাতেই' বা দোষ কি? 
কারণ ছোট বেলায় যদি ধর্মের একট! ছাপ তাঁহাদের মনের উপর 
পড়িয়া! যায় তবে তাহারা সংসার করিয়াও এখনকার গৃহীর চেয়ে 
অনেক ভাল গৃহী হইবে ৷” এই ভাব লইয়াই ভাইজী কিষণপুর 
আশ্রম স্থাপন করেন; কিন্তু Stata জীবদ্দশায় এখানে কোন ছাত্র 
পড়াইবার বন্দোবস্ত হয় নাই। তাহার দেহত্যাগের পর ১৩৪৮ 
সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ ( ইং ১৬৫৪১) তারিখে বর্তমান বিদ্যাগীঠের ভিত্তি 
প্রথম স্থাপিত হয়। সোঁলনের রাজাসাহেব দুর্গা সিং মহাশয়, 
যাহাকে ataf বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না, এই বিদ্যাপীঠ 
স্থাপনের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইহার 
যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। সেই হইতে এই 
বিদ্যাপীঠে কতিপয় ব্ৰাহ্মণ বালক নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্ধাশমের হোম 
এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া পালন করিয়া বিবিধ জাগতিক বিষয়ে 
শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছে | এই সকল সুকুমার বালকদিগের 
মধ্য হইতেই এই মহাঁযজ্ঞের হোতাদিগকে গ্রহণ করা হইয়াছিল। 
এই মহাযজ্ঞে ইহাদের প্রয়োজন হইবে বলিয়াই যেন যজ্ঞেশ্বর 
ইহাৰ্দিগকে এইভাবে এতদিন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
যজ্ঞারম্ভের এক বৎসর পরে একবার মা যখন কাশী হইতে দিল্লী 
বাইতেছিলেন তখন হোতারা মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা 
তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “খুব উৎসাহের সহিত তোমরা যজ্ঞ 
করিয়া যাও। বহু ভাগ্যে তোমরা এই সেবার সুযোগ পাইয়াছ। 
এরূপ মহাযন্ঞে আর কেহ কখনও ব্ৰতী হইবার সুযোগ পাইবে কি 


3 কঃ ছেলে ব্যতীত ঢাকার আশ্রমের অন্যান্য ত্রহ্মচারী- 
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দিগকেও এই যজ্ঞে ব্ৰতী হইতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যোগেশ 
ব্রহ্মচারী, কমলা কান্ত ব্রহ্মচারী এবং অতুল ব্ৰহ্মচারীর নাম উল্লেখ- 
যোগ্য। ইহারা সকলেই সংসার ত্যাগ করিয়া! প্রীপ্রীমায়ের আশ্রয়ে 
থাকিয়া পূজা যজ্ঞাদি কাৰ্য অতি নিষ্ঠার সহিত নিত্য পালন করিয়া 
আজ প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ দিব্যজীবন লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছেন। পূর্বোক্ত ব্রন্মচারা ব্যতীত যীহার| কোন না কোন 
সময়ে এই যজ্ঞে হোতার কাৰ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম 
এবং বয়স এখানে উল্লেখ কর! যাইতেছে--্শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী 
(১৬), শ্রীসনন্দন ব্রহ্মচারী (১৭), শ্রীতপনকুমার ব্রহ্মচারী (১৫), 
্রীম্বরূপকুমার ব্রহ্মচারী (২২), শ্রীরামনরেশ ব্রহ্মচারী (১৭), জীচিত্ত- 
রঞ্জন ব্রহ্মচারী ন্যায়বেদাস্ততীর্থ (৩৫), শ্রীবাস্থুদেব ব্রহ্মচারী (১৪), 
শ্রীঅমূল্য ব্রহ্মচারী (১৯), শ্্রীরাজেন্দর ব্রহ্মচারী (১৪), শ্রীসোহন 
._ ব্রহ্মচারী (১৩) শ্রীপরিমল ব্রহ্মচারী (১৩) শ্রীভূপেক্জ ব্রহ্মচারী (২৭), 
Amig ব্রহ্মচারী (১৭) ও শ্রীনবকুমার ব্রহ্মচারী (২০)। ইহাদের 
মধ্যে রাঁমনরেশ, ভূপেন্দ্ৰ এবং চিত্তরঞ্জন ব্যতীত আর সকলেই 
পূৰ্ণাহুতি পর্যন্ত যজ্ঞ কার্ধে ব্রতী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 8৫ জন 
ব্যতীত আর সকলেই বিদ্ভাগীঠের ছাত্র | বিভু ব্রহ্মচারী এবং স্বরূপ 
ব্রহ্মচারী বিদ্যাপীঠের শিক্ষক হিসাবে ছিলেন | হোতার! প্রতিদিন 
SQA গঙ্গাস্মান করিয়া আপন আপন সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে 
বজ্ঞশালায় সমবেত*হইতেন। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য হোমকুণ্ডের 
চারিদিকে ছোট ছোট কাঠের চৌকির উপর পিতলের কিংবা কাঠের 
পাত্রে আহুতির দ্রব্য সম্ভার সাজান থাঁকিত। প্রধান হোতার 
সন্মুখে তাত্রপাত্রে আহুতির ঘৃত রাখা হইত। হোমের সময় 
হোতৃগণ প্রত্যেকে বাম হস্তে কুশমুষ্টি ও সংখ্যা রাখিবার জন্ত মালা 
ধারণ করিতেন। তাহারা প্রায়শঃ পরিধানে ক্ষৌম বস্তু, গলায় 
কক্ষের মালা, শিরে উষ্ণীয, ভালে ভন্মত্রিপু, ও স্বন্ধে উত্তরীয় 
ধারণ করিয়া সমস্বরে গায়ত্রী মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ পূৰ্বক কুণ্ডে 
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আহুতি প্রদান করিতেন। এই সময়কার TI দেখিলে মনে হইত 
“যেন বৈদিক যুগের এক মনোরম আলেখ্য শত শত শতাব্দীর 
অন্ধকার ভেদ কৰরিয়া কাশীধামে গঙ্গাতটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 

যজ্ঞশালার মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী আসন গ্রহণ করিয়া 
শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ মত আহুতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথকৃভাবে গায়ত্রী 
মন্ত্র জপ করিয়া যাইতেন। দৈনিক যত সংখ্যক আহুতি হইত ইহার 
জপও তত সংখ্যক হইত। প্রথমে শ্রীমান বিজয় শঙ্কর ব্যাস এই 
কাৰ্যে নিযুক্ত হন ৷ ইনি একজন গুজরাট ব্ৰাহ্মণ সন্তান। পণ্ডিত 
বংশ হইতে উদ্ভৃত। ইনিও চিরকুমার, উদার প্রকৃতি এবং সুন্দর 
স্বভাব বিশিষ্ট। ইহার অনুপস্থিতিতে ব্রহ্মচারী eax, ব্রহ্মচারী 
মৃন্ময়, ত্ৰহ্মচারিণী উদাস এই কার্ধে ব্ৰতী হইয়াছিলেন। গ্রীমান্‌ 
কুন্থুম উচ্চ শিক্ষিভ হইলেও চিরকুমার থাকিয়া ব্রহ্মচারী ব্রত নিষ্ঠার 
সহিত পালন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ব্রহ্মচারী মৃন্ময় যজ্ঞান্তে 
পরমহংস সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারিণী উদাস বহুকাল 
হইতেই শ্রীপ্লীমায়ের সেবিকারূপে আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। 
বৈদিক মতে ইহার উপনয়ন হইয়াছে । যজ্ঞের হোতৃগণের মধ্যে 
অধিকাংশই অল্পবয়স্ক বালক। ইহারা এই শীত গ্রীগ্-প্রধান 
কাশীধামে কি ভাবে তিন বৎসর কাল বজ্ঞ কার্ষে নিযুক্ত থাকিতে 
পারিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্বান্িত হইতে হয়। ক্রমান্বয়ে 
তিন চারি ঘণ্টা একই মন্ত্র পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে পাছে 
কাহারও আলস্য ও তন্দ্রার আবেশ হয় তাহার জন্য যজ্ঞশালায় 
একটি ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখা হইত এবং মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া 
হোতাদিগকে সতর্ক করিয়া CHET] হইত। এই সব কাজ পর্যবেক্ষণ 
করিবার জন্য আশ্রমের ২১ জন ব্রহ্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। 

হোতৃগণ প্রতিদিন যত সংখ্যক আহুতি দিতেন প্রত্যেকে আবার 
তত সংখ্যক গায়ত্রী মন্ত্র আলাদ ভাবে দিবসের যে কোন সময়ে 
জপ করিতেন। এই ভাবেই পূৰ্ণাহুতি পর্যন্ত চলিয়াছিল। 
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প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে যজ্ঞশালাঁটি ধ্বজা পতাকায় 
সুশোভিত করিয়া qe ve ইত্যাদি aa আহুতি প্রদান কর! 
হইত। এই চরুর জন্য উদ্ুখলে ধান্য কুটিয়| OYA প্ৰস্তুত কর! 
হইত। পরে উহা দ্বার পিতলের নূতন ত্রিপদী ও পাত্রে হোমাগ্নিতে . 
চক্ল প্রস্তুত করিয়া আহুতি দেওয়া হইত। এই ছুই দিন বেদিস্থিত 
দেবতাঁদিগকে- বিশেষভাবে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া পূজ| কর! 
হইত এবং পুজান্তে নিত্য হোম আরম্ভ হইত। অন্যান্য দিন 
আহুতি প্রদানের পূর্বে বেদিস্থিত দেবতাদির এবং কুওস্থিত অগ্নি- 
দেবের পুজার ব্যবস্থা ছিল। অগ্নিদেবের পুজান্তে মহাব্যাহৃতি 
আহুতি প্রদান পূর্বক সকলেই সমস্বরে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
হোম আরম্ভ করিত। 

আহুতির সামগ্রী ছিল তিল, বব, wea, চিনি, ঘৃত, পঞ্চ মেওয়া 
(যথা বাদাম, পেস্তা, কিস্মিস, we নারিকেল এবং খেজুর ) এবং 
গন্ধ দ্ৰব্য চূর্ণ ( যথা জটামাংসী, অগুরু, গুগ গুল, তগর, কপুর, চন্দন 
চুৰ্ণ প্রভৃতি )। হোমান্তে পুনঃ মহাব্যাহৃতি ও অগ্নিদেবের স্তব ও 
প্রণাম করিবার নিয়ম ছিল। পরে হোম সংখ্যান্থুূপ তৰ্পণ 
মার্জনাদি সম্পন্ন করিয়া দৈনিক আহুতির কাৰ্য শেষ হইত। 

যজ্ঞোপলক্ষ্যে নিত্য প্রচুর পরিমাণে হবন সামগ্রীর প্রয়োজন 
হইত। ইহা পূর্বেই সংগ্রহ এবং বিধিমত সংস্কার করিয়া আহুতির 
জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইত। ইহাও ছিল এক আয়াসসাধ্য 
ব্যাপার। যে সময় এই যজ্ঞ আরম্ভ হয় তখন প্রায় সমস্ত জিনিষই 
দুর্যুল্য, Ra এবং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। শ্রীন্রীমায়ের 
আদেশ ছিল যে কালো! বাজার হইতে কোন জিনিষ ক্রয় কর! 
যাইবে না। আবার হবন সামগ্রী একমুষ্টি কম হইলেও চলিবে না | 
এই দুর্দিনে কি ভাবে এই বিপুল পরিমাণ যজ্ঞ সামগ্রী সংগৃহাত 
হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। এ অসাধ্য সাধন যে 
একমাত্র যজ্ঞেশ্বরের কৃপাতেই সম্ভব হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য ৷ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


যচ্ছারস্ত ৫৩ 


AAN প্রথম হইতেই আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন 
যে হবন সামগ্রীতে পোকা মাকড় ইত্যাদি কিছু যেন না থাকে। 
মা বলিয়াছিলেন, “তোমরা তোমাদের খাদ্ধদ্রব্য যেমন ভাবে 
পরিষ্কার করিয়া লও যজ্ঞের জিনিযও সেইভাবে করিবে ; কারণ 
ইহাও ত ঠাকুরের ভোগের জন্য । বাজার হইতে জিনিষ কিনিযা 
আনিলে আর তাহা দিয়া অমনি আহুতি দিলে; উহার সঙ্গে কত 
বিজাতীয় জিনিষ, কত কীট পতঙ্গাদি গেল তাহা লক্ষ্যই করিলে না, 
ইহা অবৈধ কাজ। জিনিষগুলি যথাসাধ্য বাছিয়! পরিষ্কার করিয়া 
সুন্দর শুদ্ধ ভাবে আহুতির জন্য রাখিয়া দিবে।” শ্রীশ্রীমায়ের এই 
নির্দেশ হেতু হবন সামগ্রী বাজার হইতে আনীত হইলে মেওয়াগুলি 
একটি একটি করিয়া সুন্দর রূপে বাছিয়া রাখা হইত। তিল 
ইত্যাদি ঝাড়িয়া পরিক্ষার করিয়! প্রথমে গঙ্গাজলে ধুইয়া রৌদ্রে 
শুকান হইত। শুদ্ধ হইলে উহা! পরাতে বা থালাঁতে রাখিয়া ভাল 
করিয়! বাছিয়! লওয়া হইত। পরাত এবং থালাগুলিও গঙ্গাজলে 
খুইয়া লওয়া হইত এবং যাঁহার! এই সকল কাজে নিযুক্ত থাকিতেন 
তীহাদিগকেও গঙ্গাজলে হাত থুইয়া লইতে হইত। যতক্ষণ এই 
সব Wel চলিত ততক্ষণ এ কাজে যাহারা লিপ্ত থাকিতেন তাহার! 
কথা বলিতে পারিতেন না, কারণ কথা বলিলে যদি মুখের থুথু যজ্ঞ 
সামগ্রীর উপর আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ত সবই অশুদ্ধ হইয়া 
বাইবে। তাই সকলে নীরবে থাকিয়া মনে মনে যথাসাধ্য ভগবানের 
নাম করিতে করিতে এই সব কাজ করিতেন। 

ক্রমশঃ যখন আহুতির সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল, নিত্য 
হবন সামগ্রার পরিমাণও Sram বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন 
এই সব চাউল, যব, তিল ঝাড়া বাছা কর! এক বিরাট ব্যাপার 
হইয়া দাড়াইল, কারণ চাউল এবং যবের মধ্যে ধান, গম, ডাল, 
কঙ্কর ইত্যাদি কত কিছুই থাকিত। এগুলি একটি একটি করিয়া 
বাছিয়া লওয়| ছুই চারিজন লোকের কাজ নয়। কিন্ত গ্ৰীঞ্জীমায়ের 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


© 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
৫৪ অখণ্ড হাস 


কৃপায় কিছুরই যে অভাব হইতেছিল না । অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া শুদ্ধভাবে এ কাজ করিতে আসিতেন। অনেকে আবার এই" 
সব জিনিষ বাড়ীতে লইয়া! বাইতেন এবং সেখানে যথাসাধ্য পবিত্ৰতা 
রক্ষা করিয়! এগুলি ঝাড়িয়। বাছিয়া আশ্রমে দিয়! বাইতেন | কন্তা- 
গীঠের মেয়েরাও তাহাদের দৈনন্দিন কাৰ্য সমাপন করিয়া! অবসর 
সময়ে এই সকল কাজ করিত। অনেক সময় হোতাদের মধ্যে কেহ 
কেহ এবং যাহারা আশ্রম এবং যজ্ঞ দর্শন করিতে আসিতেন 
তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ এই সকল কাজে লাগিয়া ধাইতেন। 
এই সকল জিনিষ বাছিবার সময় মনে মনে ভগবানের নাম করিতে 
হইবে ইহাই ছিল মায়ের নির্দেশ। তাহা ছাড়া এই সকল কর্ম যে 
ভগবানের সেবা হিসাবে করা হইতেছে তাহা! সর্বদা মনে মনে চিন্তা 
করিতে মা উপদেশ দিতেন। মা বলিতেন, “যে কাজ আরম্ভ করিবে 
তাহাতে এক লক্ষ্য থাকিতে চেষ্টা করিবে । কাৰ্যটি যাহাতে নিখুঁত ` 
ভাবে সম্পন্ন হয় তন্ন তন্ন করিয়া! সেই চেষ্টা করিবে। ভগবছুদ্ধেস্তে 
যে কর্ম করা তাহাত লোক দেখাইবাঁর জন্য নয়, বাজে ভাব নিয়া 
গল্প বা তামাসা করিবার জন্যও নয়। যে কর্ম আরম্ভ করিবে 
যাহাতে উহা! পূৰ্ণাঙ্গীন ভাবে সম্পন্ন হয় কেবল সেই দিকে মন 
রাখিয়া চেষ্টা করিয়া যাইবে। মনে ৰাখিবে যজ্ঞেশ্বৱের কৃপায় 
আজ আমি এই সেবায় ব্রতী। ভগবানের কত করুণা, কত কৃপা 
যে তিনি আমাকে এই অধিকার দিয়াছেন ৷ যজ্ঞ উপলক্ষ্যে যাহাদের' 
উপর যে কোন কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে সকলেই মনে করিবে 
তাহারা তাহা করিয়া শুধু যজ্ঞেশ্বরেরই সেবা করিতেছে । সকল 
be পবিত্র ভাব রক্ষা করিবে এবং মনে করিবে যে সেবাই পরম 
ধর্ম |” | ee 

যজ্ঞের শেষ দিকে তিল, যব, চাউল ইত্যাদি লইয়া প্রত্যহ প্রায় 
- দেড়মণ হবন সামগ্রীর প্রয়োজন হইত। তিল /৮, যব /8, চাউল 
/৭১_ইহা ছাড়| চিনি, ঘি, পঞ্চ মেওয়া ইত্যাদি ছিল। প্রতিদিন 
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সন্ধ্যাবেলা হোতারা এইগুলি মিলাইয়! যজ্ঞশালায় শুদ্ধভাবে aa 
আসিত। পরদিন হোমের পূর্বে এগুলি উত্তমরপে qe দ্বারা মিশ্রিত 
করিয়া প্রত্যেক হোতাঁর হবন সামগ্ৰী রাখিধাঁর কাষ্ঠের বা পিতলের 
পাত্রে পৃথক পৃথক্‌ ভাবে দেওয়া হইত। যজ্ঞকুণ্ডের উপর way 
ছিত্রযুক্ত একটি তামার পাত্র বত দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখা হইত এবং 
উহ! হইতে দিবারাত্র ফৌটা ফৌটা করিয়া ye অখওভাবে যজ্ঞাগ্নিতে 
পড়িতে থাকিত; এঁ দ্বৃত গন্ধে আশ্রমখানি সর্বদাই আমোদিত 
থাকিত। 

যজ্ঞের জন্য হবন সামগ্রী ঝাড়ী-বাছার কাজ যখন আশ্রমে 
চলিতেছিল সেই সময়কার দৃশ্যটিও বড় চমৎকাঁর। অরুণোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞশালার সম্মুখের দিকে চত্বরে সদ্বোধৌত কাল 
তিলের এক বিস্তীর্ণ শয্যা পড়িয়া যাইত। ইহা! পাখী এবং বানর 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন বালক এবং বৃদ্ধ যষ্টি হস্তে 
প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কেহ কেহ এখানে OYA ও 
যবাদি বাড়িতে বাছিতে বসিয়। যাইতেন। এই সময় বাগানের 
ফুলগাছের ভালে ভালে চড়াই পাখীর এক দল নাচিয়া কুঁদিয়া! 
কলরব করিয়া বেড়াইত, আর অবসর খুজিত কখন ভাণ্ডারের 
দ্বার খোলা হইবে, কখন চত্বরের উপর রক্ষিগণ অন্যমনস্ক হইবে। 
উহার! মনে করিত এসব যেন উহাদেরই ভাগ্ডার। মাঝে মাঝে 
উহারা বজ্ঞশালার মধ্যেও ঢুকিতে চেষ্টা করিত। এই জন্য যজ্ঞ- 
শালার চারিদিকে তারের জাল দিয়! ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। 
দৈনিক যজ্ঞ শেষ হইলে যে সমস্ত হবন সামগ্রী এদিক সেদিক 
পড়িয়া থাকিত উহাই একটি পাত্রে তুলিয়া এই সব পাখীদিগকে 
দেওয়া হইত আর উহার! কি আনন্দেই না উহা খুটিয়া খুণটিয়া 
খাইত। যাহাতে কিছুই বৃথা নষ্ট না হয়_সেদিকে মা আমাদিগকে 

খতে বলিয়াছিলেন | 

পলা ৰ অত রে eth উপর প্রায়ই 
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শাখা! মৃগের আবির্ভাব হইত। ইহারা কখনও একক, কখনও বা 
দলবদ্ধ ভাবে আসিয়া দেখা দিত। ইহারা আসিলে সকলেই 
FAS হইয়। উঠিত; কারণ চারিদিকের খাছাদ্রব্যের ছড়াছড়ি দেখিয়া 
রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাওয়াটা একটা লঙ্জাকর ব্যাপার বলিয়া 
ইহাদের মনে করাই সম্ভব। সতর্কতার জন্য হবন সামগ্রীর উপর 
ভাগ বসাইতে না পারিলেও আশ্রমবাসীদের আহার্ষের কিছুটা 
অংশ না AM ইহারা বড় যাইত না। যেদিন তাহাঁও সম্ভব 
না হইত সেদিন সুবিধা পাইলেই আশ্রবাসীদের কাপড় ইত্যাদি 
ছি'ড়িয়া বা অন্ত কোনরূপ অনিষ্ট করিয়া ইহারা তীৰ অসন্তোষ 
জানাইয়া যাইত। কন্তাগীঠের উপরই ইহাদের কৃপাদৃষ্টি বেশী 
ছিল, কারণ এখানে মুখভঙ্গী ও দন্তপাটী প্রদর্শন করিয়া যত সহজে 
কাৰ্য হাসিল কর! যাইত অন্যত্ৰ তাহ! সম্ভব ছিল না | 

পূৰ্বেই বলিয়াছি যে, বিশুদ্ধ গব্যদ্বত দ্বারা এই যজ্ঞ সমাপন হয় 
এইরূপ মায়ের ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম এবং আমিও সঙ্কল্প করিয়া- 
ছিলাম যে যথাসাধ্য AIO সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। এত 
বড় যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র পাঁচ সের ঘৃত সম্বল করিয়া। এ 
যেন ঝিনুক দিয়া সমুদ্র সেচার মত। যজ্ঞের প্রারম্ভে কানাইয়া- 
লালজী যে তাহার পলাশ বন হইতে যজ্ঞকান্ঠ দিয়াছিলেন এ কথা 
একবার উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পলাঁশবন ছিল বিন্ধ্যাচলের 
নিকটবর্তী কোন জায়গায়।- এখান হইতে কাঠ সংগ্রহ করিবার 
সময় খবর পাওয়া গেল যে এ দিকে ভাল গাওয়া ঘি পাওয়| ঘায়। 
সাধন ব্ৰহ্মচাযীকে এখানে পাঠান হইল। সে প্রথমবারে কিছু 
ঘি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। পরে ঘি বিক্রেতারা আমাদের 
প্রয়োজনের সুযোগ লইয়া ঘি'র দাম এত বাড়াইয়| দিল যে এখান 
হইতে ঘি সংগ্রহ করা আর আমাঁদের পক্ষে সম্ভব হইল না। 

এর পর ধীরে ধীরে সীতরাগাছির জমিদার শ্রীযুক্ত স্থকুমার 
ভট্টাচার্য এবং বহরমপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রামরঞ্রন চৌধুরী 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
WHIT ৫৭ 


মহাশয়ের নিকট হইতে কতকট! Ww পাওয়া গিয়াছিল। এই 
ভাবে নানা স্থান হইতে কিছু কিছু ঘৃত সংগৃহীত হওয়ায় যজ্ঞের 
কাজ মিটিয়া বাইতেছিল। ইহা হইল বজ্ঞারস্তের প্রথম দিকের 
কথা। এই সময় দৈনিক দ্বতের প্রয়োজন খুব বেশী ছিল না। 
তবুও ইহার জন্য একটা বিশেষ চিন্তা সর্বদাই আমার থাকিত। 
খাটি ঘি কোথায় পাওয়া! যায় তাহার খবর পাওয়াও মুস্কিল ছিল। 
যেখানে উহা পাওয়া যায় বলিয়া খবর পাইতাম সেইখান 
হইতেই কিছু কিছু করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। এই ভাবে 
কোন না কোন প্রকারে যজ্ঞেশ্বর তাহার কাজ চালাইয়! যাইতে 
লাঁগিলেন। 

পশ্চিম অঞ্চলে গব্য YS অত্যন্ত gis তাই viel হইতে 
. ঘি আনাইব ঠিক করিলাম । এবং একবার কিছু ঘি আনাইয়া- 
ছিলামও। কিন্তু তাহার পরই বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ ঢাকাতে, 
হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাঁধিয়া গেল। ফলে এ অঞ্চল হইতে 
ঘি আনয়ন করা আর সম্ভব হইল না। এদিকে খবর পাইলাম 
যে সংগৃহীত fee ফুরাইয়া গিয়াছে। কোথায় ভাল ঘি পাওয়া 
যায় এই চিন্তায়ই অস্থির হইয়া উঠিলাম। স্থির করিলাম যে 
কলিকাত! গিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্‌। কলিকাতা! 
পৌছিয়! যশোহর, পাবনা প্রভৃতি স্থান হইতে ঘি সংগ্রহ করিতে 
সচেষ্ট হইলাম। এ সময়ে অর্থেরও খুব অনটন চলিতেছিল। ' 
সেইজন্য এ চেষ্টাও বিশেষ কার্ধকরী হইল না। 

একদিন কলিকাতা আশ্রমে মায়ের ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলাম যে ৮৷১০ দিন হয় কলিকাতা আসিয়াছি, ইহার মধ্যে না 
অর্থ, না qe, কিছুরই ত ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। 
একটা কিছু করা ত দরকার। এই মনে করিয়া সন্ধ্যাবেলা ঘ্ৃতের 
সন্ধানে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম, যেন রাস্তায় কেহ আমাদের ' 
জন্য ঘি হাতে করিয়া দাড়াইয়া আছে । এই সময়কার কথা! মনে 
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পড়িলে হাসি পায়। কি উন্মাদনাই না গিয়াছে! আর মা কি 
অঘটনই না ঘটাইয়াছেন! 

যাহা হউক, কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় gaa রাত্রিতে যখন 
আশ্রমে ফিরিলাম তখন শুনিতে পাইলাম, শশধর দাদা, মনোরঞ্জন 
দাদা এবং মায়ের অন্যান্য ভক্তগণ ঘি সন্ধান্ধে আলোচনা করিতেছেন | 
অবশ্য এ আলোচনু'র লক্ষ্য ছিল তাহাদের ব্যক্তিগত অভাব 
অভিযোগ লইয়া। এ আলোচনা প্রসঙ্গে শশধর দাদার নিকট 
শুনিতে পাইলাম যে তাহার এক আত্মীয় পাবনায় Wor ব্যবসা 
করিতেছেন এবং তাহার নিকট ভাল ঘি পাওয়া যায় । এই সংবাদ 
পাওয়া মাত্র তখনই এখানে লোক পাঠাইয়া দিলাম, কারণ wis 
দিনের মধ্যেই আমাকে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া কাশী ফিরিতে হইবে। 
যাহা হউক, যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় পাবন! হইতে কয়েক টিন, টাকি 
হইতে কিছু, রামরঞ্জন বাবুর নিকট হইতে কিছু- এই ভাবে আট 
টিন ঘি সংগৃহীত হইল। ভাবিলাম কিছুদিনের মত নিশ্চিন্ত হওয়া 
গেল। ইহার পরও শশধর দাদার এ আত্মীয়ের দোকান হইতে 
মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন মত অতিরিক্ত মূল্যে (প্ৰতি সের ৯ টাকা 
হিসাবে ) ঘি ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কারণ প্রয়োজন ত 
আর বাজার দরের অপেক্ষা রাখে না। এইভাবে কাজ চলিয়া 
বাইতেছিল। সকল দিকেই টানাটানি, কি করিয়া যে কি করিব 
তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। 

দেখিতে দেখিতে দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। এবার কলিকাতার 
ভক্তগণ বিশেষ আগ্রহ করিয়া মাকে পূজার সময় কলিকাতা লইয়া 
গেলেন। পূবে একবার জয়কিষণ ঝাঝারিয়া মাকে বেলডাঙা 
লইয়া! যাইবার জন্য খুব গীড়াগীড়ি করিয়াছিল মাকে কলিকাতা 
পাইয়া এবারও খুব আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। মা বলিলেন, 
“যোগাযোগ হইলে যাওয়া যাইবে |” দুর্গা পুজার পর বেলডাঙ্গা 
' যাওয়া হইল। যেখানে আমর! যাই সেইখানেই কাশীর যজ্ঞের কথা 
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উঠে। বেলভাঙ্গায়ও যজ্ঞের কথা উঠিল। জয়কিষণ যজ্ঞের 
আগ্োপাস্ত বিবরণ শুনিয়া আমাকে বলিল, “আমি ay পারি করিব 
তুমি হোতার সংখ্যা বাড়াইর! দাও।” আমি তাহাকে বলিলাম যে 
একবার হোতার সংখ্য! বাড়াইলে আর কমান যাইবে all সে 
বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া! বলিল, “তুমি বাড়াও ত, আমি যজ্ঞের 
সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।” তাহার 
কথানুযায়ী হোতার সংখ্যা আরও চারিজন বাড়াইয়া মোট সাতজন 
করিবার কথা হইল। হিসাব করিয়া! দেখা গেল যে ইহাতে মাসিক 
খরচ খুব বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু জয়কিষণ এমন ভাবে আগ্রহ 
প্রকাশ করিল যাহাতে আমি হোঁতাঁর সংখ্যা বাঁড়াইতে উৎসাহিত 
হইলাম। 

_জয়কিষণ যজ্ঞের ঘি এবং অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য প্রথমে 
একযোগে ৫০০০ টাকা দিল এবং যজ্ঞের ব্যয়ভার বহন করিবে 
এইরূপ প্রার্থনা মাকে জানাইল। ক্রমে দুই দফায় আরও ৪০০০ 
টাক] দিয়াছিল। মোট ৯০০০ টাকা দেওয়ার পর সে আমাদিগকে 
জানাইয়া দিল যে সে আর অর্থ সাহায্য করিতে পারিবে না। 
ঘটনাচক্রে তাহার আর্থিক অবস্থা এমন সঙ্গীন হইয়া দাড়াইয়াছিল 
যে তাহার আর যজ্ঞের জন্য অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য ছিল a | 
জয়কিষণের & কথা শুনিয়া আমি আবার অগাধ জলে পড়িলাম। 
তিন জন হোতার খরচই কায়ক্লেশে চলিতেছিল, এখন উহা! বাড়িয়া 
সাতজন হইয়াছে। হোতার সংখ্যা আর হ্রাস করা যাইবে না । 
এখন উপায় কি? কিন্তু ভাবিবার” সময়ই বাঁ কোথায়? যে 
গ্রকাঁরেই হউক যজ্ঞেশ্বৰ ইহার ব্যবস্থা করিবেন, এই বলিয়া মনকে 
তখন প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। 

এই সময় যজ্ঞের ব্যাপার লইয়া আমাকে বিশেষ চিন্তান্বিত 
দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন, “তুই চিন্তা করিস্‌ কেন? বজ্ঞেশ্ববের 
উপর নির্ভর করিয়া তোর কর্তব্য যথাসাধ্য করিয়া যাঁ। কর্তব্যের 
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ক্ৰুটি না হইলেই হইল। চিন্তা কি? আর যদি এমন অবস্থাই 
হয় তোর হাতে আর কিছুই নাই, তখন এক কাজ shay, এই 
শরীরের সেবার জন্য এ আশ্রমে আলমারী ইত্যাদি যে সকল জিনিষ 
পত্র যে যাহা দিয়াছে তাহা বিক্রয় কৰিয়া যজ্ঞে লাগাইয়৷ far I 
আর তোর নিজের বলিতে যা কিছু আছে বলিয়া মনে করিস্‌ তাহ! 
সমস্তই এ কাজে লাগাইয়া দিয়া এক বস্ত্ৰে যজ্ঞেশ্বৱের নিকট এই 
বলিয়া নিবেদন করিস-_“যজ্েশ্বর যা’ করালে, বথাসাধ্য এ শরীর 
al তোমার কাজ যতটুকু করালে। তোমার কাজ এখন তুমিই 
করিয়া লও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ইহা কি পারবি না?” 
হাসিতে হাসিতে মা এই কথাগুলি বলিয়া আমাকে সেদিন প্রবোঁধ 
দিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন, “বজ্ঞেশ্বর যদি তোর সদিচ্ছা 
‘তোর মনের মত করিয়া পূর্ণ করেন তবে তোর ভাবনা কি? কোন 
সময়ই তাকে বাদ দিয়া অন্ত চিন্তা করবি না। ভাঁবতে হলে 
তাকেই ভাববি, যাঁকে ভাবলে সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। তিনি পূর্ণ 
CALA বাসনা অপূর্ণ রাখেন না, কেন না তিনি স্বয়ং পূৰ্ণ কি না।৮ 
মায়ের এই সকল কথা শুনিয়া! অনেক সময় মনে হইত যে মা 
পূৰ্ণাঙ্গ ভাবেই এই যজ্ঞ আমাদের দ্বারা করাইয়া নিবেন বর্তমানে 
আমাদিগকে যে পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন উহা কেবল আমাদের 
কর্মক্ষয়ের জন্য। যখন আমরা সম্পূর্ণ ভাবে তাহার উপর নির্ভর 
করিতে পারিব, যখন তিনিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ইহা! 
অন্তরে অন্তরে বুঝিব, তখনই সকল সমস্তা মিটিয়! যাইবে। 

আরও একবার কথা উঠিয়াছিল যেকোন কোন মোহীন্তের 
কাছে ত যথেষ্ট পরিমাণে ধন আছে, তাহাদিগকে এই যজ্ঞের বিষয় 
জানান হইবে কি না। কারণ এ যজ্ঞ ত কোন ব্যক্তিবিশেষের 
নয়। ইহা সকলেরই যজ্ঞ। ইহার লক্ষ্য হইল বিশ্বত্রক্মাণ্ডের 
ইষ্টগ্রীতি। আমার এ কথা শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, «একট! . 
বিশেষ সদম্ষ্ঠান করিতেছিস্‌ বলিয়া তোর উপস্থিত যে জিনিষের 
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অভাব, যাহার নিকট উহা বেশী আছে বলিয়া মনে করিস্‌ তাহার 
কাছে বলিয়া কহিয়া নিতে ইচ্ছা করিস্‌ নাকি?” আমি উত্তর 
করিয়াছিলাম, “আমার মনে এ ভাব সাময়িক ভাবে আসিলেই বা 
কি হইবে? তুমি ত সর্বদাই বল যে ঘর ত মাত্র একটাই,--এক 
ঘরেরই ত se! কিন্তু সকলেই কি এই মহান্‌ ভাবট! নিতে 
পারে? তোমার রাজ্যে কাহাকেও অপ্রসন্ন করিয়| বা কাহারও 
উপর জোর-জবরদস্তি করিয়া কিছু আদায় করা নিষেধ । কেহ যে 
লজ্জায় বা বাধ্যবাঁধকতার জন্য কিছু দিবে state মনে হয় যে 
তোমার ইচ্ছা নয়। আমিও তাহ! চাই না। তবে আমার 
মনে হয় যে এই যজ্ঞ যখন সকলেরই তখন একবার ইহার 
বর্তমান অবস্থা! সকলকে জানাইয়। দেই। পরে হয়ত কেহ এরূপ 
বলিতেও পারে যে তাহারা যদি এ অবস্থার কথা জানিত তবে 
ব্যবস্থা করিতে পাঁরিত।” মা'র সঙ্গে মাঝে মাঝে এই জাতীয় 
কথা হইত। আমি যাহাই বলিতাম তাহার উত্তরে মা 
বলিতেন, “যা” হয়ে যায়, তাহাই ঠিক।” অনেক চেষ্টা করিয়াও 
মাকে আমার চিন্তার কোন অংশ দিতে পারি ate) তাহার 
সর্বদাই নিশ্চিন্ত এবং সদানন্দ ভাব। এই সকল কথাবার্তার 
ফলে বরং আমিই যেন ধীরে ধীরে নির্ভাবনার দিকে অগ্রসর 
হইতেছিলাম। 

আমেদাবাদের ভক্তগণ মাকে আমেদাঁবাদ নিবার জন্য অনেক- 
দিন হইতেই প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্ত এদিকে 
আর যাওয়া হইয়া উঠিতেছিল না । জয়কিষণও মাকে বোম্বাইতে 
নিবার জন্য অনেকদিন যাবত আগ্রহ করিতেছিল। এবারও বিশেষ 
করিয়া মাকে ধরিল। তাহার আগ্রহে মা এইবার বোম্বাই যাইতে 
সম্মত হইলেন। বোম্বাইতে কিছুদিন থাকিয়া নাসিক প্রভৃতি 
স্থানে বেড়াইয়া আসিলেন। বোম্বাই আসিতেই মুকুন্দভাই এবং 
কাস্তিভাই মুন্সা মাকে আমেদাবাদ লইয়া যাইবার জন্য খুব আগ্রহ 
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প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন স্থির হইল যে মা কিছুদিন পরে 
আমেদাবাদ বাইবেন। 
বোম্বাইতে মা মুলজীভাইয়ের বাসায় ছিলেন। নন্দুভাই 
আসিয়া! এখান হইতে মাকে তাহার বাসায় লইয়া গিয়াছিল। 
সেখানে কথায় কথায় নন্দুভাই নিজ হইতেই বলিল যে তার ঘি'য়ের 
কারবার আছে। 4 কথা শুনিয়া আমি অবাক্‌ হইয়া গেলাম ৷ 
ভাবিলাম যজ্ঞেশ্বরই বুঝি কৃপা করিয়া আমাকে এখানে লইয়া 
আসিয়াছেন। কারণ কোথায় খাঁটি ঘি পাওয়া বায় এই চিন্তায়ই 
আমি অস্থির হইয়! উঠিয়াছিলাম। আমরা! একট! শিক্ষা সর্বদাই 
মায়ের নিকট হইতে পাইয়া! আসিতেছি। মা সর্বদাই আমদিগকে 
ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বলেন ৷ এই যজ্ঞের ব্যাপারেও মা 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “যদি যজ্ঞ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত 
হয় তবে মনে করিতে হইবে যে ইহা যজ্ঞেশ্বরের ইঙ্গিতেই উপস্থিত 
হইয়াছে, এবং যে যতটুকু যজ্ঞের কথ! জানিতে চায় তাহাকে মাত্র 
ততটুকুই বলা। কেহ কিছু দান করুক এই বাসন! লইয়া কাজ 
করিতে নাই। “অমুকের নিকট এই এই ভাবে কথা বলিলে কিছু 
আদায়ের সুবিধা হইবে’ এরূপ ভাবও কখনও রাখিতে নাই এবং এ 
জাতীয় কথাও বলিতে নাই। বুদ্ধি থাকিবে নিরন্তর ভগবৎ চিন্তার 
অনুকুল, অন্য কোন বিষয়ে নহে। ‘তিনি কোথায় কি ব্যবস্থা করিয়া! 
রাখিয়াছেন, তিনি কখন কি ভাবে নিজেকে প্রকাশ করিবেন, তাহা 
কে জানে? তাহার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিয়া যাওয়া 1৮ 
পূর্বে একবার মাকে একজন বলিয়াছিল, “মা, তুমি একটু 
এদিকে বাহির হইলে, আমাদের এদিকে সুবিধা হয়।” মা শুনিয়া 
হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “আচ্ছা, এই জন্য যাইতে বলিতেছ? এ 
শরীরের ত এ রকমটা হয় না।” তারপর বাস্তবিকই এমন 
ঘটনা ঘটিল যে সেবার আর এদিকে যাওয়াই হইল না। এ সব 
ঈপদেশের জন্য আমরা গায়ে পড়িয়া কাহারও নিকট এই যজ্ঞ 
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সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছু বলিভাম না । যিনি যতটুকু জানিতে 
চাহিতেন তাহাকে ততটুকুই বলা হইত | 

বাহ! হউক, যজ্ঞের তহবিলের সামান্য কিছু টাকা তখনও 
কাছে ছিল। ভাবিলাম এঁ টাকা দিয়! কিছু ঘি এখান হইতে 
কিনিয়া লইয়া যাইব। নন্দুভাইয়ের নিকট এ প্রস্তাব করিলে 
. সে নিজ হইতেই ছুই টিন ঘি আমাকে দিয় দিল এবং উহার মূল্য 
আর গ্রহণ করিল না। নন্দুভাই আরও বলিয়াছিল যে যদি 
সুবিধা হয় তবে সে মাঝে মাবে৷ ঘি পাঠাইয়। দিবে। মুলজীভাইও 
Q সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। সেও এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট 
আশ্বাস দ্িয়াছিল। পরে মুলজীভাই এবং নন্দুভাই উভয়েই 
আমাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ঘি পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিল 
এবং উহার ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে তাহারা নিজেরাই বহন করিয়া- 
ছিল। অন্যান্য স্থান হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইত তাহা দ্বার! 
যজ্ঞের অন্যান্য খরচ নির্বাহ হইত। 

কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত চারু ঘোষ মহাশয় মাসিক ৩০০২. 
টাক) করিয়। সাহায্য করিতেছিলেন! তিনি কিছুদিন এ ভাবে 
চালাইয়া পরে অর্থাভাবে সাহায্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
দশ টাকা, পাঁচ টাকা, ছুই টাকা, এক টাকা করিয়াও কেহ কেহ 
সাহায্য করিতেছিলেন। মাসিক সাহায্য ভিন্ন অনিয়মিত ভাবেও 
ছুই চারি টাকা হইতে পঞ্চাশ, শ' টাকাও মাঝে মাঝে পাওয়। 
যাইত। কেহ কেহ বা যজ্ঞের সামগ্রীওকিছু কিছু কিনিয়া দিয়া 
বাইতেন। এই ভাবে যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় দৈনিক খরচটা চলিয়া 
যাইতেছিল | 

জয়কিষণ মাকে কিছুদিন সমুদ্রের তীরে m ছি 
ইহার পর কাস্তিভাই এবং মুকুন্দভাই আসিয়া মাকে আমেদাবাদ 
লইয়া গেল। আমেদাবাদে একদিন তাহারা আমাদিগকে এ 
স্থানে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিল। গিয়া দেখিলাম উ 
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প্রকাণ্ড ডেইরী (dairy)! ওখানে tay ঘৃত তৈয়ার হয়৷ কাস্তিভাই 
এবং মুকুন্দভাই উভয়েই যজ্ঞের কথা কিছু কিছু জানিত এবং গব্য- 
ঘৃতের জন্য আমি যে চারিদিকে খোঁজ করিতেছিলাম ইহাও কিছু 
কিছু শুনিয়াছিল। ডেইরিটি দেখিলাম প্রায় যোজন ব্যাপী। 
এখানে একটিও মহিষ দেখিতে পাইলাম না। a পুষ্ট, অতি. 
সুন্দর সব গরু। এগুলি প্রচুর পরিমাণে দুধ দিত এবং তাহা 
হইতে খাটি গব্যঘৃত যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ার হইত। CN সেবার 
বন্দোবস্তও খুব সুন্দর । এখানকার সব কিছুই পরিঞ্কার পরিচ্ছন্ন, 
যেন লক্ষ্মী অচল! হইয়া বিরাজ করিতেছেন । এই সমস্ত দেখিয়! 
আমার বুক হইতে একটি বোঝা যেন নামিয়া গেল। আমি 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। যাক্‌, খাঁটি গাওয়া ঘি পাওয়ার ত 
একটা সন্ধান মিলিয়া গেল। যজ্ঞের জন্য এখনও প্রচুর ঘ্বতের 
প্রয়োজন | কোটি আহুতির-অর্ধাংশও হয় নাই। যদিও বর্তমানে 
আমাদের ঘি কিনিবার আধিক সম্বল নাই তবুও এখানে খঁটি 
ঘি পাওয়া বায় এবং প্রয়োজন মত আমরা এখান হইতে যথেষ্ট 
পরিমাণে ঘি কিনিতে পারিব, এই ষব চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় 
আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল । আমি মনে মনে শ্রীন্রীমায়ের 
চরণে প্রণতি জানাইতে লাগিলাম। 

আমেদাবাদে কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাইয়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে 
যজ্ঞের কথাও উঠিয়াছিল। তাহারা আগ্ৰহান্বিত হইয়া! যজ্ঞ 
সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারট! তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া লইল। কোটি 
আহুতি বেশ ভালভাবে পূর্ণ করিতে হইলে কত খরচ লাগিতে 
পারে সমস্ত খবরই খু'টিয়! খু'টিয়া জিজ্ঞাসা করিয়] জানিয়া লইল। 
কথায় কথায় আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, “তিনজন লইয়া 
যে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল তাহাই ভাল ছিল, না হয় নয় বৎসরে 
যজ্ঞ শেষ হইত। এখন হোতার সংখ্যা সাতজন করিয়া কি বঞ্ধাটেই 
পড়িয়াছি। এতদিন বজ্বেশ্বর আমার মুখ দিয়া ধাহাদের ধাহাদের 
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নিকট এই যজ্ঞের কথা প্রকাশ করাইয়াছেন তাহারাই এযাবং- 
কাল বজ্র ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। এখন যখন যজ্ঞেশ্বর 
খরচট এইভাবে বাড়াইয় দিলেন এখন মনে হইতেছে যে আমার 
নিজের দিক হইতেও বিশেষ একটু চেষ্টা কর! দরকার, তাহা ন| 
হইলে হয়ত বা আমার PÈ থাকিয়া বাইবে। যজ্ঞের জন্য যে 
সংস্থান আছে তাহাতে এক মাস কি দেড় মাস যাইবে । কাজেই 
এখন হইতে চেষ্টা না করিলে খুব অন্থুবিধায় পড়িতে হইবে । 
এতদ্দিন ত আর এ সব বিষয় কাহারও সহিত পরামর্শ করিবার 
সুবিধা হয় নাই। তোমাদের সহিতই এই প্রথম সুযোগ পাইলাম | 
আমার মনে যাহ! উঠিয়াছে তাহ! কিছুই গোপন না করিয়া তোমা- 
দ্রিগকে বলিয়াছি। তাহ! ছাড়া আরও একটা কথ! মনে হইতেছে, 
এই যজ্ঞ ব্যাপারে আমাকে সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া বিশেষ ভাবে 
চেষ্টা করা উচিত কি না। যদি তোমাদিগকে কিছু না বলিয়া আমি 
ও কার্ষে লিপ্ত হই তবে তোমরা হয়ত আমাকে এই বলিয়া 
অনুযোগ দিবে যে তোমাদিগকে কিছু না বলিয়া ও তোমাদের 
পরামর্শ না লইয়াই আমি এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পুর্ণ- 
ভাবে নিজের ঘাড়ে নিয়াছি। যাহা মায়ের কাজ তাহা জানিবার 
অধিকার মায়ের সকল সন্তানেরই আছে এবং এ সম্বন্ধে তাহাদের 
কর্তব্যও আছে | আমার এই সকল কথা মনে হইয়াছিল বলিয়াই 
তোমাদিগকে ইহা বলিলাম।৮ তাহারা আমার কথা শুনিয়া 
বলিল, «দিদি, তুমি এ বিষয়ে কোন চিন্তা করিও না এবং ইহা! লইয়া 


. তুমি কোথাও বাহিরও হইও না। দেখি আমরা কি করিতে পারি। 


মায়ের কাজ মা-ই করাইবেন। যখন যাহা প্রয়োজন তাহা আমা- 


"দিগকে জানাইও ৷” এওঁ ডেইরী হইতে তাহারা মাঝে মাঝে ঘি 


পাঠাইয়া দিবে বলিল । এই সব কথাবার্তা হওয়ার পর আমি 
সমস্ত কথা মাকে বলিলাম। কান্তিভাইরাও বোধ হয় এ সম্বন্ধে 
মাকে কিছু বলিয়াছিল। ale, আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম ৷ 
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কিছুদিন পর মা আমেদাবাদ হইতে ভীমপুর! ( নর্মদ! ) গেলেন 
এবং সেখান হইতে আবার কাশী ফিরিয়া! আসিলেন। কাস্তিভাইরা 
আমাদের সঙ্গে কিছু ঘি দিয়া দিল। উহাতে কয়েক দিন বেশ 
নিশ্চিন্ত ভাবে চলিল। আমিও ভাবিলাম “ai বজ্ঞেশ্বর, এত 
বাধাবিদ্ব, দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়া তুমি আমাকে নিয়া এতদিনে 
নিশ্চিন্ত করিলে! আমি ত এমনটি আশা করি নাই। যে তোমার 
কাজে কেবল তোমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে তাহাকে বোধ হয় 
তুমি এই ভাবেই নিশ্চিন্ত কর। ধন্য তোমার করুণা 1” প্রাণের 
পরিপূর্ণ আবেগ ও কৃতজ্ঞতা হইতে আমার পূর্বোক্তরূপ চিন্তা 
আসিয়াছিল। আমার এই নিশ্চিন্ততায় যজ্ঞেশ্বর নিশ্চয়ই অদৃশ্য 
বদনে হাসিয়াছিলেন | 

গুজরাটে দীর্ঘদিন অনাৰুষ্টি হওয়ার ফলে সেই ডেইরিটি আর 
রক্ষা পাইল না। উহা উঠিয়া গেল। এই খবর যখন পাইলাম 
তখন আবার চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভাবিলাম, “বজ্ঞেশ্বর 
এ কি করিলে? আমি এ রকম বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত আর কোথায় 
পাইব?” কিন্তু কাস্তিভাই এবং মুকুন্দভাই আমাকে বেশীদিন এ 
দুশ্চিন্তায় বিব্রত হইতে দিল ন৷ ৷ তাহার! নিজেরাই একটা ছোট 
ডেইরী খুলিয়া দিল। দেশে গরুর ঘাস দুর্লভ দেখিয়া তাহার! দূর 
দূর দেশ হইতে ঘাস এবং খড় যোগাড় করিয়াছিল। ধন্য তাহাদের 
সেবার ভাব! যজ্ঞেশ্বরের প্রতি আমাদের একাস্তিক অনুরাগ এবং 
অনন্ত সাধারণ সেবার ভাব দেখিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। 
এই জন্যই বোধ হয় গীতাতে বলা হইয়াছে, *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে 
যোগত্রষ্টোহভিজায়তে।” মুকুন্দভাই সম্বন্ধে আর একটি কথা এখানে 
উল্লেখ ন! করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সকল কার্ষেই যেন 
তাহার আত্মবিলোপনের ভাবটা ফুটিয়া উঠিত। সে যখনই মায়ের 
জন্য টাকা পাঠাইত তখনই সে লিখিত, “আনন্দময়ী টাকা পাঠা- 
ইতেছেন আনন্দময়ীর কাছে৷” 
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ইহার পর হইতেই A ডেইরীর যে ঘি প্রস্তুত হইত তাহারা 
নান] উপায়ে কাশী পাঠাইয়| দিতে লাগিল। এ ঘি পাঠানও এক 
মস্ত বড় AID হইয়া দ্াড়াইয়াছিল। ইহার জন্য সরকারী 
অনুমতি পত্র ইত্যাদি কত কিছুরই না দরকার হইত! অনেক 
সময় উড়ো জাহাঁজেও ঘি পাঠাইতে হইয়াছে। যখন এ ঘি 
আসিতে একটু দেরী হইত তখন আমরা এদিক ওদিক হইতে কিছু 
কিছু ঘি সংগ্রহ করিয়া লইতাম। যাহা হউক, কাস্তিভাই এবং 
মুকুন্দভাইয়ের চেষ্টার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের ঘৃতের 
সমস্তা মিটিয়া গিয়াছিল। শেষে আমাদের এমন অবস্থা! হইয়াছিল 
যে পূর্ণাহুতির সময় সমাগত সাধু মহাত্বাদিগের জন্য আমরা প্রায় 
দেড়মাস কাল শুধু গব্য ঘৃত দ্বারাই সচ্ছলভার সহিত সেবার ব্যবস্থা 
করিতে পারিয়াছিলাম ৷ 

কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাই যে কেবল ঘৃতের ব্যাপারেই আমাকে 
নিশ্চিন্ত করিয়াছিল তাহ! নহে, তাহারা যজ্ঞের সমস্ত ব্যয়ভার বহন 
করিয়াও আমাকে সর্বপ্রকার চিন্তার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। 
তাহাদের সাহায্যে এই সময় হইতে যজ্ঞ বেশ সচ্ছল ভাবে এবং 
আনন্দের সহিত চলিতেছিল। এই সময় কেবলই আমার মনে 
হইত যে জয়কিষণ হোতার সংখ্যা বাড়াইয়া এবং পরে অর্থ সাহায্য 
বন্ধ করিয়া আমাদের কি উপকারই না /করিয়াছিল! তখন অবশ্য 
নিজকে খুব বিপন্ন মনে করিয়াছিলাম। কিন্ত .সে যদি এ 
ভাবে হোঁতার সংখ্যা বাড়াইয়া না দিত তবে এই যজ্ঞ কখনও 
তিন বৎসরের মধ্যে শেষ হইত Al যজ্েশ্বর তিন বৎসরের 
মধ্যে যজ্ঞ শেষ করিবেন বলিয়াই আমাদিগকে এ অবস্থায় 
ফেলিয়াছিলেন। আমাদের দুশ্চিন্তা এবং ছুর্ভাবনার মধ্য 
দিয়াই যে তিনি তাহার কৃপা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
ইহা আমরা আমাদের জীববুদ্ধি ও অন্ধ দৃষ্টি দ্বারা তখন 
খরিতে পারি, নাই কিন্তু এতদিন পরে উহা অনুভব করিয়া 
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বার বার তাহার শ্রীচরণে আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় নত হইয়া 
পড়িতেছে। 

একবার কাস্তিভাই আর একবার মুকুন্দভাই কাশী আসিয়া যজ্ঞ 
দেখিয়া গেল। তাহার! হোতার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে বলিল | 
ইহা হইল যজ্ঞের শেষ বৎসরের কথা। যাহাতে Å বৎসর পৌষ 
সংক্ৰান্তি দিন যজ্ঞ শেষ হয় সেইজন্য তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করিল। 
আগামী পৌষ সংক্রান্তির মধ্যে যজ্ঞপূর্ণ করিতে হইলে দৈনিক কত, 
সংখ্যক আহুতির দরকার তাহার একটা হিসাব করা হইল। 
হোতার সংখ্যা বাড়াইয়া ১০১২ জন করা হইল। পরে এ হিসাব 
মত আহুতির সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং বিধিমত তর্পণ 
Meath কাজও এই সময় হইতে আরম্ভ হইল । 

আচার্য বাটুক দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এই 
যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে ব্ৰাহ্মণ ভোজনও দরকার | বাটুক দাদ! বলিয়া- 
ছিলেন যে পূর্ণ কল্পে এক কোটি আহুতির জন্য দশ সহস্র ব্ৰাহ্মণ 
ভোজন করান বিধি, তাহা না হইলে অনুকল্লে এক সহস্ৰ ব্ৰাহ্মণ 
ভোজন করাইলেও চলে। কান্তিভাইকে এই ব্ৰাহ্মণ ভোজনের 
বিষয় জিজ্ঞাসা কর! হইলে মে বলিল, “সা যাহা বলিবেন তাহাই 
হইবে ৷” 

১৩৫৫ সনের দোল পূণিমার সময় হরিবাবার অনুরোধে HAA 
বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। এই সময় প্রতি বৎসর হরিবাবা' শ্রীগ্রীমহা- 
প্রভুর জন্মোৎসব করিয়া থাকেন এবং এ উপলক্ষ্যে তিনি গত কয়েক 
বৎসর যাবৎ মাকে তাহার নিকট লইয়া যান। এবার তিনি এ 
উৎসব বৃন্দাবনে করিতেছিলেন বলিয়া মাকেও বৃন্দাবনে লইয়! 
গিয়াছিলেন। এঁ সময় কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাই অন্ন সময়ের 
জন্য মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে আবার ব্ৰাহ্মণ ভোজনের 
কথা উঠিল। কাস্তিভাই এবং মুকুন্দভাই উভয়েই বলিল যে মা 
যাহা বলিবেন তাহাই হইবে । আমি মাকে বলিলাম, “দশ হাজার 
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বজ্ঞারন্ত ৬৯ 
STH ভোজনের খরচ ত কম নয়, ইহারা যজ্ঞের জন্য এতটা 
করিতেছে, তবে কি ayaa এক হাজার ব্ৰাহ্মণ ভোজন করানই 
স্থির করিব?” তখন একরপ স্থির হইল যে এক হাজার ব্ৰাহ্মণ 
ভোজনই AKA রহিল, তারপর al হয়ে যায়। এই সব কথা 
' শুনিয়া কাস্তিভাই ও মুকুন্দভাই চলিয়! গেল। 

১৩৫৬ সনে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎমবের আয়োজন দেরাঁছুনের 
'ভক্তেরা কিষণপুর আশ্রমে করিয়াঁছিলেন। এ সময় সেবাজীও 
(শ্রীযুক্তা সারদা! শৰ্মা) ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ করেন। এ 
উপলক্ষে খান্নার ত্ৰিবেণী পুরী মহারাজ, হরিবাবা, অবধূতজী, অখণ্ডা- 
নন্বজী, চক্রপাণিজী, শরণানন্দজী, স্বামী রামদেবানন্দজী প্রভৃতি 
মহাত্মগণ, সোলনের রাজা! সাহেব, ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতি গণ্যমান্য 
ব্যক্তিবর্গ কিষণপুর আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলেন। ইহাদিগকে আমি 
পুর্ণাহুতির সময় কাশীর আশ্রমে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রার্থনা 
জানাইলে ইহারা সকলেই সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। 
জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কান্তিভাই মুনসাও দেরাছুনে আসিয়াছিল। 
এই সময় তাহার শরীরট! বিশেষ ভাল ছিল না। হাতে একটা 
CS বেদন| সর্বদাই থাকিত। চিকিৎসাদি এবং ওষধ পত্রে বিশেষ 
কোন উপকার দেখা যাইতেছিল না| তাহা ছাড়া তখন তাহার 
সাংসারিক একটু অস্থুবিধাও চলিতেছিল। তথাপি কাস্তিভাই 
উপস্থিত ছিল বলিয়া এবারও ব্ৰাহ্মণ ভোজনের বিষয় পুনরায় 
আলোচনা! হইল । কিন্তু তখন পর্যন্ত কত সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন 
করাইতে হইবে তাহা নিশ্চিত হইল না। আমার কেবলই মনে 
হইতেছিল যে দশ হাজার ব্ৰাহ্মণ ভোজন হইলেই ভাল হইত; 
কিন্ত উহাতে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দরকার । এত টাকা 
যোগাড় করাও সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। যাহ| হউক, কান্তিভাই 
যখন মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল তখন আমি মাকে 
বলিলাম, “মুকুন্দভাই এবং কান্তিভাই বার বার বলিতেছিল যে 
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ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যাপারে মা যাহ! বলিবেন তাহাই হইবে । আমার 
কিন্তু মা, সর্বদাই মনে হইতেছে যে দশ হাজার ব্ৰাহ্মন ভোজন 
করাইলেই যজ্ঞটি পূর্ণাঙ্গ হইত। আজ কান্তিভাইয়ের শরীরট1 যদি 
ভাল থাকিত তবে আমিই তাহাকে এঁ কথ! বলিতাম।৮ এই কথা 
বলিতে বলিতে আমি আর চোখের জল রাখিতে পারিলাম না । 
মা আমার কথা শুনিয়! কিছু বলিলেন ali পূর্বেও যখন একদিন 
এই জাতীয় কথা হইয়াছিল তখন মা বলিয়াছিলেন, “উহার! ত 
( অর্থাৎ কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাই ) তোর এতটা সাহায্য করিয়া 
দিল। যজ্ঞেশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে । দেখ বজ্ঞেশ্বর কি 
করেন। তুইত কেবল বেশী খরচের জন্যই বলিতেছিস্।” কিন্তু 
এ দিন আমার চোখে জল দেখিয়া মা আর কিছু বলিলেন না | 
ইতঃপূৰ্বে মা যখন কাশী হইতে বাহির হন তখন বলিয়া 
গিয়াছিলেন যে বৈশাখের প্রথম দিক হইতে যেন দৈনিক একজন 
ব্ৰাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হয়। শ্রীযুক্ত বৈছ্যনাথ শাস্ত্ৰী মহাশয়কে 
এইজন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখ! হইয়াছিল। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্‌ 
ব্ৰাহ্মণ, চিরকুমার এবং স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ 
মহাশয়ের পুত্র। আমরা খবর পাইয়াছিলাম যে শাস্ত্রী মহাশয় 
বৈশাখ মাসের প্রথম হইতেই প্রত্যহ মধ্যান্কে আশ্রমে আসিয়া 
ভোজন করিয়া াইতেছিলেন। মায়ের নির্দেশ মত ভোজনের 
পূর্বে তাঁহার পাদপ্রক্ষালরাদি করিয়া দেওয়া এবং ভোজনান্তে 
ভোজনদক্ষিণাদি দান প্রভৃতি যাহা শাস্ত্ৰীয় বিধান বলিয়া গণ্য 
হয় তাহা সমস্তই হইতেছিল। প্রত্যহ একটি ব্ৰাহ্মণ ভোজনের 
ব্যবস্থা করিয়া মা যে ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন তখন কে জানিত 
যে ইহার উপরেই একাদশ সহস্ৰ ব্ৰাহ্মণ ভোজন পুর্ণ হইবে? যে 
যজ্ঞ কোটি আহুতি দ্বার! পূর্ণ হইবে উহা যেমন তিনজন হোতা এবং 
পাঁচ সের tage দ্বার! মা আরম্ভ করাইয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ 
যেখানে একাদশ সহস্ৰাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়াছিল 
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উহার স্থচন| হইয়াছিল প্রত্যহ একটি মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা 
শরীপ্রীমায়ের লীলা আমাদের কল্পনারও অতীত। তবে মা একটি 
কথা প্রায়ই আমাদিগকে বলিতেন, “সত্যস্বরপ ভগবান্‌ সত্য সঙ্কল্প 
পূর্ণ করিয়া থাকেন। সঙ্কল্প শুদ্ধ হইলে কৰ্মও পূর্ণ হয়। ভগবান্‌ 
সত্যস্বরূপ কি না, তাই সত্যই সত্যকে প্রকাশ করে।” 

পূর্ণাহুতির সময় বহুলোকের সমাগম হইবার কথা। তাই 
মাঝে মাঝে মনে হইত যে আমাদের জনবল কৈ? অর্থবল কৈ? 
কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার কর্মকৌশলই বা কৈ? এই 
সকল অভাবের কথা মাকে ইঙ্গিতে জাঁনাইলে মা বলিয়াছিলেনঃ 
“সর্বদাইত এ শরীর বলে ‘al হয়ে যায়। তোরা ভাবিস্‌ কেন? 
বাড়ীর boundary ( সীমান| ) দিক দিয়া যদি বলিস্‌ তবে বিশ্ব- 
ব্যাপক একখান! মাত্র বাড়ীই আছে। এ বাড়ীতে, ও রাজ্যে নাই 
কি? তারই ত তোরা সব। মনে কর আমর! সকলে ইষ্টগোষ্ঠী। 
আমাদের অনিষ্ট করবে কে? অনিষ্ট করবার কেউ কি আছে? 
ইষ্ট কাহাকে বলে জানিস্‌ ? যেখানে অনিষ্ট হয় না, যেখানে অনিষ্ট 
হইবার জায়গা নাই । একমাত্র ইষ্টই আছেন, এবং তিনি বিশ্ব" 
ব্যাপক । তাই ঘরে ঘরে তোদের সচ্চিদানন্দস্বরপ সেই স্মবুদ্ধিদাতা, 
তাই ঘরে ঘরে মহাঁধনে ধনী: তোদের ধনবানেরা। যে আকারে 
যখন যেমন প্রকাশ প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রয়োজন বে বলছিস্‌, 
জানবি যখন যাহ পাচ্ছিস্‌ উহাই মাত্ৰ প্ৰয়োজন ৷ আর জনবলের 
কথা যে বলছিস্‌, জনবলের অভাব কোথায়? তোদের মনের মধ্যে 
অভাব বলিয়াই ত সব কিছুর অভাব | একমাত্র তিনিই যে ইষ্ট, 
ইহা! মান, তখন দেখতে পাবি বে সবই সমান। হা, তোদের 
মানামানি হইতেই ত অপমান আর সন্মান। তোর যে মন আছে 
তাহা দিয়া একমাত্র স-কে ( অৰ্থাৎ তাহাকে ) মান, তাহা হইলেই 
যাবে তোর অপমান এবং প্রকাশ হবেন একমাত্র সত্য স্বরূপ STATA, 
যিনি নিত্য স্বয়ং প্রকাশিত আছেন i” 
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এই জাতীয় কথাত প্রায়ই মায়ের কাছে শুনিতে পাই, কিন্তু 
তাই বলিয়া কি মনটাকে এ ভাবে রাখিতে পারি? তাই স্বভাবতঃ 
আসে আমাদের ছূর্বলত1। QAN যেমন যেমন উপদেশ 
দিয়াছিলেন কাজও © সেইভাবে হইতে দেখিলাম | এই যে বিরাট 
যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়া গেল ইহার জন্য পূর্বাহে আমরা কি যোগাড় 
করিয়া রাখিয়াছিলাম? এ জাতীয় কাজ করিতে লোকে কত 
পরিকল্পনা, কত অর্থ, কত জনবল আহরণ করে; আর আমাদের 
কোন বলই ত ছিল না। শুধু ছিলেন আমাদের মা। তিনিই 
ছিলেন আমাদের বল, বল, মহাবল ৷ 

মাঝে মাঝে আমাকে দশ সহজ ব্ৰাহ্মণ ভোজনের কথা বলিতে 
শুনিয়া মা একদিন বলিয়াছিলেন, “বেশ, তোর যখন এত আগ্রহ, 
MPE, তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। যজ্ঞেশ্বর যে ভাবে 
যাহা করাইবেন তাহাই ত হইবে। তিনিই একমাত্র কর্তা । 
বজ্ঞারস্তের সময় তুই বা কি করিয়াছিলি। উহা! ত সমুদ্রে ঝাপ 
দেওয়ার মতই হইয়াছিল।” মা ওঁ কয়েকটি কথা বলিয়া নীরব 
হইলেন; কিন্তু উহ! গুনিয়াই আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। 
ভাবিলাম মায়ের কৃপায় এ কাজটিও সুসম্পন্ন হইবে । এদিন: 
হইতেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিলাম। মা উপস্থিত থাকিলে . 
বহুলোকেরই সমাগম হয়। ইহাদের মধ্যে যাহার! মায়ের বিশেষ 
ভক্ত তাহাদিগকে একদিন একান্তে ডাকিয়া বলিলাম, “আগামী 
পৌব-সংক্রান্তি দিন সাবিত্রী যজ্ঞের পূৰ্ণাহুতি হইবে । এই যজ্ঞের 
অঙ্গ হিসাবে ব্ৰাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা আছে,_-অন্ুকল্পে এক 
হাজার এবং পূর্ণকল্পে দশ হাজার। বদি অর্থাভাবে আমরা 
অনুকল্প করিতে বাধ্য হই তখন হয়ত তোমরা অনুযোগ দিয়া 
বলিবে যে যদি তোমরা! পূর্বে একথা জানিতে তবে পুর্ণকল্প করিতেই 
চেষ্টা করিতে। এই জন্য সময় মত তোমাদিগকে এ কথা জানাইয়! 
রাখিলাম।” আমার এ কথা শুনিয়া কেহ কেহ আনন্দের সহিত 
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বলিল, “আজকাল ga বলিয়া সাহস হয় না, তাহা না হইলে 
এই দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করিয়া 
ফেলিতাম। যাহা হউক, আমরা সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিয়া 
দেখিব। 
যদিও অল্প কয়েকজন লোকের নিকট এই কথা বল! হইয়াছিল 
তথাপি ইহার ফল হইল সুদূর প্রসারী। Tara এই কথা শুনিতে 
পাইলেন তাহারাই দুইটি, চারিটি, দশটি করিয়া ব্ৰাহ্মণ ভোজনের 
খরচ দিতে লাগিলেন। যেন এই মহাযজ্ঞে যোগদান করিবার 
জন্য তাহার! একট! রাস্তা পাইলেন। যাহার! মায়ের ভক্ত 
নহেন, এমন কি, যাহারা মাকে দেখেন নাই বা Stata কথা 
পর্যন্ত শুনেন নাই, Statare সানন্দে এই ব্যাপারেও যোগ faa- 
ছিলেন। এমন কি, বাড়ীর দাস দাসী পর্যন্তও ছুই একটি ব্ৰাহ্মণ 
ভোজনের খরচ দিয়া গেল। সকলের মধ্যেই এই অদ্ভুত আলোড়ন 
দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল | মা সর্বদাই বলেন যে ঘরও 
যদি বলিস্‌ ঘর মাত্র একটিই ৷ এই যজ্ঞ যে সকলেরই যজ্ঞ তাহার 
যেন প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাইতে লাগ্িলাম। এমনটি আমিও আশা! 
করি নাই। ভগবানের লীলা এমনই NES |- 
কিবণপুরে মায়ের জন্মোৎসব শেষ হওয়ার পর রাজা সাহেব 
দুর্গাসিংহের আগ্রহে আমরা সোলন গিয়াছিলাম। Q সময় 
তিনি দেবী ভাগবতের নবাহ এবং প্রদোষ ব্রত উদ্যাপন করিতে- 
ছিলেন। হরিবাবা, অবধৃতজী এবং ত্ৰিবেণী পুরী মহারাজও 
এই উপলক্ষ্যে সোলনে গিয়াছিলেন। আমরা সোলনে প্রায় 
একমাস কাল ছিলাম! এই সময়ে বিশেষ করিয়া রাজা সাহেবের 
চরিত্রে যে বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহাতে তাহাকে প্রাচীন 
রাজ্িদের জীবন্ত বিগ্রহ বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। এ ব্রত উদ্যাপন 
উপলক্ষ্যে যে সমস্ত যজ্ঞ ও দানাদি ক্ৰিয়া হইয়াছিল উহা ত 
রাজোচিত ছিলই, তাহা ছাড়া যে সকল ব্ৰাহ্মণ এ যজ্ঞে উপস্থিত 
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হইয়াছিলেন তাহাদের পাদরপ্রক্ষালনাদি রূপ যাবতীয় কাজ রাজা 
_ সাহেব নিজ হস্তে করিয়াছিলেন। এবং দীন হইতে দীনতম 
হইয়া তিনি সমস্ত অতিথি অভ্যাগতের সেবা এবং মনোরঞ্জন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে সোলনের রাজা 
সাহেবের মত আদর্শ রাজা আজকাল অতীব ছুল'ভ। 

সোঁলন হইতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আমরা কাশী ফিরিয়া 
আসিলাম। ফিরিবার পথে আমরা লক্ষৌ হইয়া আসি। সেই 
সময় হরিনাম (যোনী) ভাই একশত ব্ৰাহ্ম! ভোজনের জন্য 
আমার হাতে ২৫০ টাক] দিয়াছিলেন। কাশীতে পেছিয়া মা 
তখন হইতেই ব্ৰাহ্মণ ভোজনের কাজ tas করিয়া দিতে বলিলেন। 
স্বামী পরমানন্দ ইহাতে আপত্তি করিয়া! বলিয়াছিলেন যে আগামী 
দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দেরাঁছুনে যাইতে হইবে, কাজেই এখান হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের কাজ আরম্ভ করিলেই চলিবে । 
কিন্তু মা বেশ একটু জোর দিয়! বলিলেন, “না, উপস্থিত তোমাদের 
অর্থে ও সামর্থ্য বতটুকু কুলায় তাহা করিয়া ফেল।” স্বামীজীও 
“ote” বলিয়া কার্ষে লাগিয়া গেলেন। হরিনাম ভাইয়ের 
২৫০ টাকা দিয়! সর্বপ্রথম একশত ব্ৰাহ্মণ ভোজন করান হইল। 
ইহার পর মায়ের নির্দেশ মত কখনও পঞ্চাশ, কখনও একশত 
এবং পরে দুইশত, তিনশত, কখনও ইহার কিছু বেশী বা কম 
সংখ্যক ব্ৰাহ্মণ ভোজন এক এক বারে করান হইতে লাগিল। 
এইভাবে ব্ৰাহ্মণের সংখ্যা যখন তিন হাজার পূর্ণ হইতে চলিয়াছিল 
তখন হঠাৎ Gal গেল যে সরকার কর্তৃক আবার খাছত্রব্য নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া বাইবে। স্বামী পরমানন্দের পরামর্শ অনুসারে দশ সহস্ৰ 
ব্ৰাহ্ম ভোজনোপযোগী চাউল এবং গম টাকা ধার করিয়া কিনিয়া! 
রাখা হইল। ইহার পর আর ব্ৰাহ্মণ ভোজন সম্বন্ধে আমার 
চিন্তা করিবার কিছু রহিল না। ৷ ্জীঞ্জীমায়ের নির্দেশ মত etaty 
মাস হইতে ব্ৰাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়াই পরে 
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খাদ্ধদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই এত সংখ্যক ব্ৰাহ্মণ ভোজন করান সম্ভব 
হইয়াছিল। তাহা না হইলে আমরা হয়ত অর্থ থাকা সত্বেও 
খা্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। প্রতি পদে শ্রীশ্রীমায়ের 
অশেষ করুণার কথ! চিন্তা করিলে অভিভূত হইতে হয়। 
যখন ব্ৰাহ্মণ ভোজন চলিতেছিল তখন মা বলিয়াছিলেন, “দেখ, 
কাশীতে নানা দেশের ব্ৰাহ্মণ ত আছে তাহাদের সকলেরই ভোজনের 
ব্যবস্থা করিলে কেমন হয়?” মা'র এ কথায় আমর! মহারাষ্ীয়, 
মাদ্রাজী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটা, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ব্ৰাহ্মণ- 
farce স্বতন্ত্ৰ ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম। 
কাশ্মীরী,. নেপালী, উড়িয়া এমন কি পাহাড়ী ত্রান্গণও বাদ পড়ে 
নাই। যাহাতে ব্ৰাহ্মণদের সহিত অন্রান্গণও ঢুকিয়া না পড়ে 
সেজন্য ভোজনের পূর্বদিন আমাদের লোক গিয়া কাশীবাদী এ 
সকল ব্ৰাহ্মণদিগকে টিকিট দিয়া আসিত। পর দিন তাহার! 
আসিলে এ টিকিট পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা কর! 
হইত। আমন্ত্রিত প্রত্যেককে আমাদের ব্রহ্মচারিগণ পাদপ্রক্ষালন 
করিয়া আসনে বসিতে দিত। ব্ৰাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ আবার 
এতটা সেবা গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। একদিন 
তাহাদের মধ্যে একজন গিয়া মাকে বলিলেন, “মা, এই সব নিষ্ঠা- 
বান্‌ ব্ৰাহ্মণ ব্ৰহ্মচারীর| আমাদের পা! ধোয়াইয়া দিতে আসিতেছে, 
আমরা ইহাদের এই সেবা গ্রহণ করি কি করিয়া?” মা উত্তর 
করিয়াছিলেন, “তোমরাও ব্ৰাহ্মণ, আজ তোমাদিগকে বিশেষ ভাবে 
আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে। এই সেবা গ্রহণের যোগ্যতা! 
এবং অধিকার তোমাদের আছে I” 
ব্রাহ্মণ ভোজনের কার্যে হোতারা যথেষ্ট সহায়তা করিত। কেহ 
কেহ ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিত, কেহ কেহ তাহাদিগকে 
মালাচন্দন দ্বারা বিভুষিত করিত, তীহাদের জন্য আসন পাতিয়া 
দেওয়া, পানীয় জল দেওয়া এবং TIA পরিবেশন করা, এ. সমস্ত 
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কাজই হোতাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হইত। তাহারা হোম তর্পণাদি 
শেষ করিয়া অভুক্ত অবস্থায় এই সকল কাজ করিত। পরে ব্ৰাহ্মণ 
ভোজন হইয়া গেলে তাহারা নিজেরা আহার করিত। এই 
সকল কাজ তাহারা যেরূপ সংযম এবং উৎসাহের সহিত করিত 
তাহা বাস্তবিকই প্রশংসাযোগ্য। যতদিন আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের 
সংখ্য| কম ছিল ততদিন তাহাদের এই সকল কাজ করিতে বিশেষ 
বেগ পাইতে হয় নাই, কিন্ত ব্রাহ্মণের সংখ্যা যখন ক্রমেই বাড়িয়া 
যাইতে লাগিল তখন এই কাৰ্য নির্বাহ করিতে তাহাদের প্রায় 
সমস্তদিনই কাটিয়া যাইত। হোমাদি কাৰ্য নির্বাহের পর অভুক্তা- 
বস্থায় সমস্তদিন সেব| sted নিযুক্ত থাকা এই সকল বালকদের 
পক্ষে ক্রমেই দুৰ্বহ হইয়া উঠিতে লাগিল! তাহ! ছাড়া তাহাদের 
আহুতির সংখ্যান্ুযায়ী গায়ত্রী মন্ত্ৰ জপও পূরণ করিতে হইত। 
এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া! মা এরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন যে 
হোতারা রাত্রিবেল! যে ফলাহার করে তাহা হোমকার্ধ সমাঁপনের 
পর করিতে পারিবে, আর অন্নাদি খাদ্য তাহার! রাত্রিতে গ্রহণ 
করিবে। এই ব্যবস্থাই সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছিল 
এবং ইহাই শেষ পর্যন্ত চলিয়াছিল। 

দুর্গা পূজার পর হইতেই প্রতি সপ্তাহে একদিন, দুইদিন, এমন 
কি তিনদিন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন চলিতেছিল। এবং ইহাও 
যেন নিত্যকরণীয় ব্যাপারের মত স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল। 
আশ্রমের নিকটবর্তা স্থানে মায়ের যে সকল ভক্তদের বাঁধা ছিল 
তাহাদের পরিবারের লোকেরাই আসিয়া ব্ৰাহ্মণ ভোজনের 
সমস্ত তরকারী কুটিয়া দিয়া বাইত। ঘন্টার পর ঘণ্টা তাহারা 
এই কাজ করিয়া যাইত। এগুলি যেন তাহাদের নিজেদেরই 
কাজ। বিকেলে যে সকল মহিলা ভক্ত আশ্রমে বেড়াইতে 
'আসিতেন তাহারাও স্বেচ্ছায় ইহাতে যোগ দিতেন। এই সেবা! 
কার্ধে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছেন বলিয়! তাহাদেরও কত 
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আনন্দ। এই ভাবে ব্ৰাহ্মণ ভোজনের পূর্বদিন সমস্ত তরকারী 
ভাগে ভাগে কোটা শেষ হইত। পরদিন পরিচিত ব্ৰাহ্মণ দ্বার! 
রান্না আরম্ভ হইত। যে সকল ব্ৰাহ্মণের| তাহাদের নিজেদের 
ব্যবস্থা নিজেরাই করিতে চাহিতেন তাহাদিগকে সেইভাবেই 
সর্ববিধ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইত। সকাল বেল! হইতেই 
নিঃশব্দে এই ভাবে যে যাহার কাধ লইয়া! ব্যাপৃত থাকিতেন। 
হাক! হাকি ডাকা ডাকি কিছুরই প্রয়োজন হইত না। বেলা! 
এগারটা বারটার মধ্যেই নিমন্ত্ৰিত ব্ৰাহ্ম্গণ আসিয়া উপস্থিত 
হইতেন। তাহাদের সংবর্ধন. করিয়া ভোজনাদি করাইতে ছুই 
তিন ঘণ্টা লাগিত। পরে তাহাদিগকে ভোজন দক্ষিণা দিয়া 
বিদায় কর! হইত। মাদ্রাজী, গুজরাঁটা এবং মহারাষ্রীয় ব্ৰাহ্মণ- 
farce একটাঁকা করিয়া এবং Gata সকলকে চারি আনা করিয়া 
দক্ষিণা দেওয়া হইত। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণদের দূর হইতে আসিতে 
হইত বলিয়া বার আন! পাথেয় স্বরূপ দেওয়া! হইত। ভোজন 
দক্ষিণা সকলের চারি আনাই ছিল। aana, গুজরাটা এবং 
মাদ্রাজী ব্ৰাহ্মণ ভোজনের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তাহারা নিজেরাই 
তাহাদের ata করিতেন। তাহারা যাহা যাহা ভোজন করিতে 
ইচ্ছা করিতেন, তাহার একটা ফর্দ করিয়া ভোজনের ছুই এক দিন 
পূৰ্বে আমাদিগকে দিয়া যাইতেন। সেই অনুসারে বাজার হইতে 
জিনিষ পত্র কিনিয়| রাখা হইত। ভোজনের দিন ইহাদের লোক 
আসিয়া রান্না ইত্যাদি করিতেন। ইহার সুবিধা এই যে এখানে 
অর্থ দিয়াই নিশ্চিন্ত। রন্ধন বা পরিবেশনের ব্যাপারে যদি কোন 
দোষ বা aie হইত তবে উহার জন্য আর আমাদিগকে অপরাধী 
না। 
ই ব্রাহ্মণদের ভোজন আমাদের নিকট এক দৰ্শনীয় বস্তু 
হইয়া দীড়াইয়াছিল। যেদিন ইহাদিগকে আমন্ত্ৰণ করা হইত সে 
দিন ইহাদের ভোজন দর্শন করিবার জন্য দর্শকের সংখ্যাও নিতান্ত 
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কম হইত না। ইহাদের ভোজনও যেন এক প্রকার যজ্ঞবিশেষ। 
কদলী পত্রে ভোজ্য বস্তু সকল সাজাইয়! প্রত্যেক আসনের সন্মুখে 
রাখা হইত এবং প্রতি আসনের সম্মুখেই ধূপ কাঠি জ্বলিতে থাকিত। 
এক আসন অন্ত আসন হইতে পৃথক্‌ করিবার জন্য কুম্কুম্‌ ইত্যাদি 
দ্বার! সুন্দর সুন্দর বেষ্টনী রচনা করা হইত। ব্ৰাহ্মণগণ রেশমী বন্তর 
পরিধান করিয়া কপালে চন্দন এবং গলায় মাল! ধারণ করিয়া নিজ 
নিজ আসনে উপবেশন করতঃ পর্যায়ক্রমে শাখাসহ চতুর্বেদ আবৃত্তি 
করিতেন। ধাহার! খথ্বেদীয় তাঁহারা সকলে একত্র বসিয়া সমস্বরে 
ama মন্ত্র সকল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। তাহাদের শেষ 
হইলে যজুৰ্বেদীয়গণ যজুৰ্বেদীয় মন্ত্র আরম্ভ করিতেন। এইভাবে 
দলের পর দল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। ইহাতেও প্রায় এক ঘণ্টা 
সময় লাগিত। যাহার! এই সব দর্শন ও শ্রবণ করিতেন তাহাদের 
প্রাণেও এক সাত্বিক ভাবের উদয় হইত। বেদপাঠ হইয়া গেলে 
ভোজন আরম্ভ হইত। তখন ধীরে ধীরে পরিবেশন চলিতে 
. থাকিত। আমাদের বাংল! দেশে ভোজনের সময় যেরূপ বালতি 
হইতে হাতা দিয়া! ভাল পরিবেশন কর! হয় ইহাদের ভোজনের 
সময়েও Â ভাবে একাধিক বার ঘৃত দেওয়া হইত। যে সকল পদ 
দিয়! ইহারা ভোজন করিতেন উহ! প্রায় সমস্তই আমাদের নিকট 
নৃতন। কি প্রণালীতে এগুলি প্রস্তুত হয় তাহাও আমাদের জান! 
নাই। মহারাষ্টরীয় ব্রাহ্মণদের ভোজনের সময় কাশীর সংস্কৃত 
কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তে মহাশয় 
নিজে উপস্থিত থাকিয়া এই ভোজন ব্যাপার নির্বাহ করিয়া শেষে 
নিজে সামান্য একটু ফলাহার করিয়া যাইতেন। 

ব্ৰাহ্মণ ভোজনের পর যাহা! অবশিষ্ট থাকিত তাহা রবাহৃত 
কাঙ্গালীদিগের মধ্যে কিছু কিছু বিতরণ করা হইত। ইহাদের 
সংখ্যাও মাঝে মাঝে বেশ হইত। ব্ৰাহ্মণ ভোজন এবং কাঙ্গালী 
ভোজন Ti কখন্ও এক করিতে দিতেন ন|। মা. বৃলিতেন, “ব্ৰাহ্মণ 
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ভোজনের সময় কাঙ্গালী ভোজন নয় এবং কাঙ্গালী ভোজনের 
সময়ও ব্ৰাহ্মণ ভোজন নয়। যখন যেরপে তিনি প্রধান হইয়া 
প্রকাশ হন তাহাকেই শ্রদ্ধাপূর্বক সেবা করিতে হয়।” দশ 
সহস্রাধিক ব্ৰাহ্মণ ভোজন শেষ হইলে একদিন কাঙ্গালা ভোজন 
হইয়াছিল। সেইদিন মা বলিয়াছিলেন, “এখন কাঙ্গালীই প্রধান। 
দরিদ্র নারায়ণ জ্ঞানে ইহাদের সেবা কর।” 

ব্ৰাহ্মণ ভোজন সম্বন্ধে মায়ের এরূপ নির্দেশ ছিল যে ইহ! যেন 
খুব সংক্ষেপে অথব] খুব বিরাট ভাবে না হয়। যাহাতে ব্ৰাহ্মণগগণ 
ভোজন করিয়। তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন সেই চেষ্টাই করিতে 
হইবে । আমরাও সেইরূপ চেষ্টা করিতাম। ধাহাদিগকে নিমন্ত্রণ 
করা হইত তাহাদের সাধারণ রুচি অনুযায়ী আয়োজন করা হইত। 
কখনও পুরী, তরকারা ইত্যাদি, কখনও অন্নব্যপ্রন প্রভৃতি, ইহাদের 
সঙ্গে দধি, রায়তা, লাড্ডুও Tor অথবা মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে 
থাকিত। কানাইয়া লালজী ব্ৰাহ্মণ ভোজনের জন্য কিছু অর্থ ত 
দিয়াছিলেনই, তাহ! ছাড়া একদিন নান! প্রকার মিষ্টি ও পুরী 
তরকারী দ্বারা শতাধিক পাণ্ডাকে আকণ্ঠ ভোজন করাইয়াছিলেন। 

ব্ৰাহ্মণ ভোজনের জন্য যে অর্থ Atea যাইত তাহা মায়ের 
নিৰ্দেশ মত আলাদা করিয়া রাখা হইত। এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত মিঠাই 
মণ্ডার্দি বা অন্ত কোন জিনিষ Caw হইলে উহা মূল্য দিয়া আশ্রম 
বাঁসীদের জন্য লওয়া হইত, কারণ মা বলিতেন, “যে কাজের জন্য যে 
দান, শুধু সেই কাজেই উহা! বথামস্তব ব্যয় করিতে হইবে ৷” 

ব্ৰাহ্মণ ভোজনের কাজ যখন ধীরে ধীরে চলিতেছিল আমি সেই 
সময় একবার কলিকাতায় গিয়াছিলাম। কলিকাতাবাসী মায়ের 
ভক্তের আমার আগমনের কারণ জানিতে চাহিলে আমি তাহা- 
দিগকে কাশীর বজ্ঞোপলক্ষ্যে বে ব্ৰাহ্মণ ভোজন হইতেছে তাহা 
সবিস্তার বলিলাম। যজ্ঞারস্তের সময় যখন এ যজ্ঞের কথা 

তি স্থানে বলা হইয়াছল তখন এ 

কলিকাতা, DAT প্ৰভূ 


mayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


৮০ অখণ্ড মহাযজ্ঞ 


বিষয়ে বিশেষ কোন সাড়া পাণয়া যায় নাই | কিন্তু ব্ৰাহ্মণ 
ভোজনের কথা শুনিয়া অনেকেই উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, যে সকল স্থানে আমি এই বিষয়ে MAJAJ 
প্রত্যাশা করিয়াছিলাম সেখান হইতে উল্লেখ যোগ্য কোন সাড়া 
পাওয়া গেল না। fee যাহাদিগকে আমি গণনার মধ্যে আনি নাই 
বা অপরিচিত বলিয়া যাহাঁদিগকে গণনা করিবার কোন উপায় ছিল 
না তাহাদের নিকট হইতেই অযাচিত ভাবে সাহায্য আসিতে আরম্ভ 
করিল। কেহ একশত, কেহ পঞ্চাশ, কেহ পঁচিশ, কেহ বা ছুই 
একটি ব্ৰাহ্মণ ভোজনের খরচ আমাকে দিয়া! যাইতে লাগিলেন | 
কেহ কেহ নিজে যাহা সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন তাহা করিয়া 
আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতেও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়! fra- 
ছিলেন। এসব বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুনীতি নিয়োগী বিশেষ অগ্রণী 
facta | এমন কি যাহারা একেবারে fee তাহারাও আট আন 
কি চারি আন! পয়সা দিয়াও আমার কার্ধের সহায়ক হইয়াছেন ৷ 
তাহাদের এই দান. আমি মহামূল্য মনে করিয়! মাথায় তুলিয়া 
লইয়াছি। আমি এই ব্রাহ্মণ ভোজনের বিষয় জানাইতে আসিয়াছি 
বলিয়া অনেকেই আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, কেন 
না তাহা না হইলে এই বিষয়ে তাঁহারা অজ্ঞ থাকিতেন এবং এই 
মঙ্গলানুষ্ঠানের সঙ্গে তাহাদের যুক্ত থাকিবার কোন সম্ভাবনাই 
থাকিত না। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় আশাতিরিক্ত ভাবে সাহায্য লাভ 
করিয়া আমি কাশী ফিরিয়া গেলাম । এবং ইহার পর অল্প সময়ের 
মধ্যেই একাদশ সহআধিক ব্ৰাহ্মণ ভোজন পূর্ণ হইয়া গেল ৷ ব্ৰাহ্মণ 
ভোজন সমাপ্ত হইবার পরেও বহু পরিচিত এবং অপরিচিত ব্যক্তি 
হইতে এ উদ্দেশ্যে সাহায্য আসিয়াছে, যাহ! শেষে পূর্ণাহুতির কাজে 
লাগাইয়া! দেওয়া হইয়াছে। 

যজ্ঞারন্তের এক বৎসর কি দেড় বৎসর পর হইতেই একাধিক 
লোকের বিভিন্ন প্রকার দর্শন হইতেছিল। এই সকল দর্শনের 
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সমগ্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা 
আমি সমীচীন বোধ করি না, এবং ইহার যে বিশেষ সার্থকতা আছে 
তাহাও আমার মনে হয় না। কারণ অলৌকিক ব্যাপারে লোক 
সাধারণতঃ সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া থাকে । এমন কি দর্শক নিজেও 
অনেক সময় এ সকল দর্শনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে না 
পারিয়া এগুলিকে বায়ুর প্রাবল্য হেতু বিকৃত দর্শন বলিয়! মনে 
করিয়া থাকেন। তবে যজ্ঞের বজমান শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র চক্রবর্তী 
মহাশয়ের" আহুতি দিবার সময় যে সকল দর্শন হইয়াছিল উহার 
কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করিতেছি, কারণ এগুলিকে এই যজ্ঞের 
সহিত সন্বন্ধযুক্ত বলিয়! মনে হয় £ 
নেপাল দাদ! আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যেদিন ছয়লক্ষ আহুতি 
পূৰ্ণ হয় সেই দিনই তিনি সর্বপ্রথম দেখিতে পান যে হোমাগ্নির 
aafo শিখার উপর ছুইখানি সুন্দর চরণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেহ 
পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিলে পায়ের তলদেশ যেরূপ দেখা যায়, 
Bare সেইরূপ ছিল। দেহের অন্যান্য অংশ অপ্রকাশিত ছিল! 
চরণতল দু'টিও খুব সুন্দর গোলাপী আভাযুক্ত। কতকট| যেন 
মোমের বড় পুতুলের পায়ের তলার মত। 
অন্য একদিন তিনি শ্রীগ্জীমাকে তাহার বাম পাৰ্শ্বে দাড়াইয়! 
থাকিতে দেখিয়াছিলেন। মায়ের যে রূপটি তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছিল উহার সহিত মায়ের তদানীন্তন চেহারার কোন সাদৃশ্য 
ছিল ন|। নেপাল দাদা মাকে এক ষোড়শী যুবতীর মৃতিতে 
দেখিয়াছিলেন। মায়ের পরিধানে ছিল লাল কণ্ভাপেড়ে শাড়ী, 
মস্তকে সামান্ত অবগুঠন, কপাল সিন্দুর দ্বারা অনুলিপ্ত, মুখে fae 
মধুর হাসি ৷ এ যেন মায়ের মোহিনী মূৰ্তি৷ 
আর একদিন নেপাল দাদ! দেখিতে 77 
দুই দিকে দুইটি গাভী দীড়াইয়া আছে। উহার একটির গায়ের রং 
সাদা, অপরটি কালো | গাভী দুইটি জিভ বাহির করিয়া যেন 
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নেপাল দাদার হাত হইতে হোমের দ্রব্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে- 
ছিল এবং তিনিও অতি সন্তৰ্পণে বার বার উহাদের জিভ এডাইয়া 
আহুতি দ্িতেছিলেন ৷ 

আর একদিন তিনি দেখিলেন যে কুণ্ডস্থিত যজ্ঞাগ্নির মধ্য হইতে 
কেহ যেন লোল জিহ্বা বাহির করিয়! তাহার প্রদত্ত আহুতি দ্রব্য 
গ্রহণ করিতেছেন। 

এতঘ্যতীত তিনি আহুতির সময় কখন কখন যজ্ঞশালার মধ্যে 
আশ্রমস্থ /অয়পূর্ণা এবং একালীমূতিকে ary ষ্টাড়াইয়া থাকিতে 
এবং ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন, কখন কখন বা শিব, দুর্গা, 
শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রকেও দীড়াইয়। থাকিতে দেখিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত দর্শনগুলিকে নেপাল দাদা! শুভ দর্শন বলিয়াই মনে 
করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা ব্যতীত তাহার আরও কতগুলি দর্শন 
হইয়াছিল যাহ! তাহার নিকট বিপত্তি বা অমঙ্গলস্থচক বলিয়| মনে 
হইয়াছিল, যেমন একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন যে শুধু একটি 
কৃষ্ণবৰ্ণ বিকটদর্শন মুণ্ড। মুখ, চোখ এবং went বিকৃত করিয়া! 
তাহাকে যেন ভয় দেখাইতেছে। 

আর একদিন যে দৃশ্যটি তিনি দেখিয়াছিলেন উহা! আরও অদ্ভুত 
ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে কুণ্ডস্থিত শব্দায়মান হোমশিখ! 
হইতে একটি ক্ষুদ্ৰ দেবীমৃতি আবির্ভূতা হইলেন। উহা কুণ্ডের 
অন্তৰ্মেখলা বহিয়া উপরে উঠিলেন এবং যজ্ঞশালার পূর্বদার দিয়া 
বাহির হইয়া গ্েলেন। এ মৃত্তিকে বাধা দিবার জন্য উহার পশ্চাৎ 
pots অপর একটি দেবীমূতি ছুটিয়া আসিতেছিলেন। শেষোক্ত 
দেবীমুতিটি কিন্তু যজ্ঞশালা ত্যাগ করিয়া গেলেন না । 

নেপাল দাদা বিশ্বাস করেন যে এই সকল অশুভ দর্শন হয়ত 
কোন বালক Satter অজ্ঞাত এবং অনিচ্ছাকৃত নিয়মভঙ্গের 
জন্য হুইয়াছিল। তিনি এই সকল দর্শনের বিষয় মাকে নিবেদন 
করিলে মা যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ড গঙ্গাজল এবং গঙ্গা মৃত্তিকা দ্বার! 
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ভালভাবে লেপন করিবার এবং গায়ত্রী দেবীর তৃপ্তির জন্য বিশেষ 
ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে বে হোঁতাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে 
বাড়াইয়| বার তের জন করা হইয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই 
বালক ব্রন্মচারী। ইহার! Fe সহকারে যে ভাবে যজ্ঞকাৰ্ধ সম্পাদন 
করিয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার । যজ্ঞের প্রথম ছুই 
বৎসর ইহারা বেশ সুস্থ শরীরে যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। মাঝে মাঝে ছুই একজন যে অসুস্থ না হইয়াছে তাহা 
নহে ; তবে উহা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। বৃহৎ যজ্ঞ সমাপনে প্রায়শঃ 
faa উপস্থিত হইয়া থাকে এবং এরূপ হওয়াই নাকি স্বাভাবিক | 
এই জন্য পূর্ণাহুতির প্রায় ছয় মাস পূর্ব হইতেই বাটুক দাদা faa 
বিনাশের জন্য মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এই কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি 
একজন অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান এবং শ্রীপ্রীমায়ের oe ছয়- 
মাস কাল ইনি প্রত্যহ চারি ঘন্টা করিয়া এ মন্ত্র জপ করিয়া 
যাইতেন। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা সত্বেও দেখা গেল যে একটির 
পর একটি করিয়া হোতা অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল। দৈনিক 
নির্দিষ্ট সংখ্যক আহুতি চালাইয়া যাওয়া ক্রমেই কষ্টসাধ্য হইয়া 
উঠিতে লাগিল। এই সময় QAN নিজেই একটু অসুস্থ হইয়া 
পড়িলেন। সর্দি, জর, পেট ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিল। 
আশ্চর্ষের বিষয় এই যে মা BRE হইয়। পড়ার পর হইতেই 
হোঁতাঁদের মধ্যে যাহারা শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা একে 
একে ভাল হইয়। উঠিতে লাগিল এবং পূর্বের মত নিয়মিত ভাবে 
দৈনন্দিন কার্ধগুলি সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল | 

এদিকে মাকে অনুস্থ দেখিয়া আমরা সকলেই বিচলিত হইয়া 
পড়িলাম। যদিও মা তাহার অসুস্থ দেহ লইয়া নিয়মিত ভাবে 
হিবাবা প্রমুখ মহাত্মাদের সংসদে সর্বদা উপস্থিত থাকিতেন, 
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তত্মত্বেও আমাদের কিংবা আমন্ত্রিত সাধু মহাত্মাদের দুশ্চিন্তার 
কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। হরিবাঁব! মাকে সুস্থ হইয়া! উঠিবার জন্য 
বার বার প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। এতদ্ুদ্দেশ্যে তিনি চণ্ডী 
পাঠেরও ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ফল যে বিশেষ কিছু হইল তাহা 
মনে হইল ন|৷ ৷ চিরহাস্তময়ী মা হরিবাঁবাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য 
বলিয়াঁছিলেন, “পিতাজী, রোগও ত তাহারই একটা রূপ, ইহার জন্য, 
চিন্তার কারণ কি?” শেষে একদিন মা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 
“এ দেহ একটু উলট-পালট হইলেই যদি ইহার! ভাল ভাবে সুস্থ 
শরীরে যজ্ঞেশ্বরের সেবা করিতে পারে তবে তাহাই বা মন্দ কি?” 
মায়ের এ কথা শুনিয়া আমর! বুঝিলাম যে যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্যই 
মা নিজ দেহে সকলের ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন ৷ 

এই সময় আরও একটি ঘটন! হইয়াছিল, তাহাও এখানে উল্লেখ 
করিতেছি। একদিন কোন কাজে আমি বাহিরে গিয়াছি। নিজের, 
চিন্তায় তন্ময় হইয়া আমি রাস্তায় এক ধার দিয়! চলিয়াছি। এমন 
সময় গণ্ডগোল শুনিয়! তাকাইয়| যাহ! দেখিলাম তাহাতে আমার 
অন্তরাত্ম৷ উড়িয়া গেল, কণ্ঠ শুদ্ধ হইয়া উঠিল। আমি দেখিলাম 
যে দুইটি ঘোড়| ভীষণ বেগে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে | 
আমি একটি ড্রেনের ধারে। এমন একটু স্থানও নাই যেখানে 
দাড়াইয়া নিজকে রক্ষা করিতে পারি । আশ্চর্ধের ব্যাপার এই 
যে ঘোড়! দুইটি এভাবে ছুটিতে ছুটিতে আমার কাছে আসিয়াই 
হঠাৎ স্থির হইয়া দাড়াইল। উহার! এরূপ না করিলে আমি হয়ত 
উহাদের পদতলে নিম্পিষ্ট হইয়া বাইতাম। পরে এই ঘটনার 
কথা উল্লেখ করিয়! মা অমূল্য দাদা প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, “দেখ, 
মজাও এমন যে সময় “সকলে ভাল থাকুক’ আমি এই কথা 
বলিয়াছিলাম ঠিক /সেই সময়েই খুকুনীর ঘাড়ের উপর আসিয়া 
দুইটি ঘোড়া পড়িতেছিল। খুকুনী কোন কাজে সহরে গিয়াছিল, 
এবং এখানেই এই বিপদ ঘটে। কিন্তু “ভাল থাকুক’ এই কথ! 
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স্বাভাবিক ভাবে মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া ওর কোন ক্ষতি 
হয় ate |” 

আজ যজ্ঞের কথা লিখিতে বসিয়া কত কথাই ন! মনে 
জাগিতেছে। প্রতি পদক্ষেপে মা আমাদিগকে এবং যজ্ঞকে রক্ষা 
করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াই এ বিরাট যজ্ঞ এমন ভাবে সুসম্পন্ন 
হইতে পারিয়াছিল। “ন চ দৈবাৎ পরং বলম্‌।” 


SSS 
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দশ সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞ 
সমাপ্তির দিন আগতপ্রায় হইল। পূর্ণাহুতির কিঞ্চিদধিক এক মাস 
পূর্ব হইতেই আশ্রমে সাধুসমাগম আরম্ভ হইয়াছিল । ইতঃপূৰ্বে 
হরিবাঁবাজী মহারাজ, পাঞ্জাবের ত্ৰিবেণী মহারাজ ও অবধৃতজী, 
উত্তরকাণীর দেবীগিরি মহারাজ, বোম্বাইর কুষ্ণানন্দজী, বৃন্বাবনের 
চক্রপাণিজী, রামদেবানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী, রামদাসজী, ঝুসির 
প্রভ্দত্ত ব্রহ্মচারীজী, অন্ধসাধু স্বামী শরণানন্দজী, স্বরূপানন্জী, 
বিন্দু মহারাজজী, এলাহাবাদের আচার্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে যজ্ঞে উপস্থিত থাকিবার জন্য 
আমন্ত্রণ কর! হইয়াছিল। এরূপ যজ্ঞে সাধু, সন্ত এবং মহাত্মাদের 
উপস্থিতি যজ্ঞের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এক 
রামদাস বাবাজী ব্যতীত আমন্ত্ৰিত মহাত্বারা প্রায় সকলেই কৃপা” 
করিয়া যজ্ঞে যোগদানপূর্বক ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন | 
সেবক সঙ্গে সর্বপ্রথম আসিলেন অবধৃতজী, তারপর একাধিক 
এ T a Aaea 
হত রা veal সলেন পণ্ডিত সুন্দরলাল প্রভৃতি! 
গট Gen < - i ইনি শ্রীগ্রীমায়ের সহিত যেরূপ 
সি র করিয়া থাকেন তাহা বাস্তবিকই 
টিকে পতাকা খা ae আগমন উপলক্ষ্যে আশ্রম- 
ই = He করিয়া সজ্জিত ক্র! হইয়াছিল | 
উচিত বৃক্ষ এবং মঙ্গল ঘট স্থাপন কর! 
THOTT নান! বর্ণের পতাকা হস্তে 

করিয়| কীৰ্তন করিতে করিতে ইহ 
দিগকে সদর রাস্তা হইতে 
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আনয়ন করিত। হরিবাবা এবং স্বামী অখণ্ডানন্দলী যখন আশ্রমে 
আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীন্রীমা আশ্রমের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। হরিবাবা মাকে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে মাও হুরিবাবার হাতের উপর 
মাথাখানি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মা সকলকে লইয়া আশ্রমে 
প্রবেশ করিবামাত্র ব্রন্মচারিণীগণ Gea হইতে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি 
করিতে করিতে সাধুদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন সে এক 
অপূর্ব দৃশ্য! মহাত্ম৷ ভ্রিবেণীপুরীজী আসিলেও এরূপ করা 
হইয়াছিল। 

হরিবাবা প্রভৃতিকে নীচের হলঘরে আনিয়া বিশিষ্ট আসনে 
বসান হইলে সাবিত্রী যজ্ঞের আচার্য শ্রীযুক্ত অগ্নিঘাত্ শর্মা ( বাটুক 
দাদ! ) উদাত্ত কণ্ঠে স্বস্তি বচন পাঠ করিয়াছিলেন। যজমান শ্রীযুক্ত 
নেপাল চন্দ্র চক্রবর্তী (নারায়ণ স্বামী ) মাল্যচন্দন দ্বারা হরিবাবা 
প্রভৃতিকে বিভূষিত করিয়া ধুপদ্বারা আরতি করিয়াছিলেন। 
হলঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ এবং পুষ্প ও ধূপের গন্ধে আমোদিত 
ছিল। এই সময়কার স্তব্ধ aie দর্শকের হৃদয়ে সাত্বিক ভাবের 
এক গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া! দিয়াছিল। ইহার পর কিছুক্ষণ 
কীর্তন হইলে সাধুদের স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। 
এই অভ্যর্থনার ব্যাপার অনেকটা শ্রীন্রীমায়ের নির্দেশ মতই 
হইয়াছিল। সাধুসন্তদিগের কি ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয় 
তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই হয়ত মা এই সব ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন! 

হরিবাঁবার আগমনের কিছুদিন পরে অবধৃতজী নিজে যাইয়া 
পঞ্জাব প্রদেশস্থ খান্নার মহাত্মা ত্ৰিবেণী পুরী মহারাজকে লইয়া 
আসিলেন। ইনি বৃদ্ধ হইয়াও এত দূরদেশ হইতে কাশী আসিতে 
আপত্তি করিলেন না। সর্বশেষ আধিয়াছিলেন উত্তর কাশীর 
দেবীগিরি মহারাজজী। ইহার বয়স অশীতি বর্ষেরও উথ্বে | 
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মায়ের আহ্বান ইহার নিকট পৌছিলে ইনিও এই দারুণ শীতের 
মধ্যে দুর্গম গিরিবত্ম অতিক্রম করিয়া মায়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ইনি যে আসিতে পারিবেন এরূপ আমরা মনে 
করি নাই। ইনি আসিয়া বলিয়াছিলেন, “আমার আসিবার ইচ্ছা 
ছিল না, কিন্ত মাতাজী আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন” ( “fap 
খিচ্‌কে লায়ী”)। তিনি এই যজ্ঞের বিরাট আয়োজন দেখিয়া 
আরও বলিয়াছিলেন, “আজকাল এক পাও চিনি নহি মিল রহা 
হায়, আউর দেখো! লাড্ডুকা পাহাড় বন রহ৷ হ্যায়_.এ সব মাইক! 
লীলা বিলাস হ্যায়।” এই সব মহাত্মাদের পাদস্পর্শে আশ্রমখানির 
শোভা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। | 

হরিবাবা ও অখণ্ডানন্দজীর আগমনের পর হইতে আশ্রমে এক 
পক্ষকাল ব্যাপী ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হয়। কথা ছিল যে শুধু 
ভাগবতের ব্যাখ্যাই হইবে; কিন্তু পরে মত পরিবর্তন হওয়ায় পাঠ 
এবং ব্যাখ্যা উভয়েরই ব্যবস্থা হইয়াছিল। Age afters শর্মা 
তাহার যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নিত্যকৰ্মাদি সমাপনান্তে পাঠ আরম্ভ করিয়া 
বেলা ১২টা পর্যন্ত উহ! চালাইয়| যাইতেন, স্বামী অখণ্ডানন্দজী 
ব্যাখ্যা করিতেন। এতছুদ্দেস্টে দুইটি কক্ষে দুইটি আসন পাতিয়া 
উহার্দিগকে বিচিত্র পুষ্প মাল্যে সজ্জিত করা হইয়াছিল | যেখানে 
ভাগবত পাঠ হইত সেখানে যথাবিধি ঘটস্থাপন, নিত্যপূজা, জপ 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কাহারও কথায় কোন 
শুভান্ুষ্ঠান আরন্ত হইলে যাহাতে উহা সৰ্বাঙ্গসুন্দর হয় সেদিকে 
সর্বদাই মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। 

আশ্রমের হল ঘরেই ভাগবত ব্যাখ্যা এবং সংসক্গ হইত। এই 
সৎমঙ্গের অর্থ করিতে গিয়া মা বলিয়াছিলেন, “সৎসঙ্গ মানে সৎ- 
সাপ স্বয়ং ভগবান্। স মানে ত আত্মা? যাহা নিত্য এবং স্বয়ং 
প্রকাশিত আছে। এঁ আত্মার আলোকে যেখানে যাহারা সম্মিলিত 
হন তাহাই সংসঙ্গ। সৎসঙ্গই সঙ্গ আর সব অসৎ সঙ্গ। সং 
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সাধুসমাগম এবং কীর্তনাদি উৎসব ৮৯ 


“যেখানে নাই বলিয়। মনে কর তাহাই নশ্বর | মানুষের কর্তব্য এই 
নশ্বর বস্তু ত্যাগ করিয়া, অসঙ্গ, নিঃসঙ্গ হইয়া সেই স্বপ্রকাশের 
দিকে লক্ষ্য স্থির রাখা । সেইজন্য কেবল সৎসঙ্গই করণীয় ৷” 

প্রত্যহ হুলঘরটি ফুলের মাল! এবং ফুলের টব দ্বার! নূতন নূতন 
ভাবে সাজান হইত । হলের প্রাচীর গাত্রে বিভিন্ন দেবদেবীর ছবির 
উপরে ত মাল! পরাইয়। দেওয়া হইতই, তাহা! ছাড়া ভগবানের 
বিভিন্ন নাম সুদীর্ঘ একখানা রঙ্গীন বসন্তের উপর লিখিয়া উহ! 
মালাকারে হলের চারিদিকে বুলাইয়| দেওয়া হইয়াছিল | ব্যাসাসন 
ছুখানিও একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়া দীড়াইয়াছিল। একটি নাতি- 
উচ্চ এবং নাতিদীর্ঘ পালক্কের উপর কোমল Aan পাতিয়া এ আসন 
রচনা কর! হয়। শব্যার একদিকে ভাগবত গ্রন্থ স্থাপনের জন্য 
পুষ্পাচ্ছাদিত একটি ক্ষুদ্র আসন, অপর দিকে পাঠকের শ্রম অপনো- 
দনের জন্য বাদল! সংযুক্ত রেশম বস্তাচ্ছাদিত একটি বড় তাকিয়া 
রাখা হইয়াছিল। ছোট ছোট কদলী বৃক্ষ, ফুলের টব এবং ফুলের 
মালা দ্বারা এই আসনটিকে একটি ক্ষুদ্ৰ কুঞ্জের আকারে পরিণত 
করা হইয়াছিল। ইহার সম্মুখে মঙ্গল ঘট এবং একটি তুলমীমঞ্চ। 
উহাও প্রত্যহ নূতন নূতন পুষ্পমাল্য সজ্জিত করা হইত। ধূপ- 
গুণ গুলের qia ঘরখানি সর্বদাই আমোদিত থাকিত। ANA 
বসিবার জন্য সুন্দর সুন্দর গালিচার উপর বিভিন্ন রকমের মূল্যবান 
আসন পাতিয়া দেওয়া হইত। সর্বসাধারণের বসিবার জন্য শতরঞ্চি 


সুশোভিত থাকিত। সময় মত এই সব আসন পাতিয়া দেওয়া এবং 

উঠাইয়া রাখা একজন টার | কাজ ছিল। 
প্রত্যহ যন্ত্রবৎ এই সকল কাজ করিয়া | 

7 অখণ্ডানন্দজীর ভাগবত ব্যাখ্যা সকাল বেলা ald হইতে ssi 

ate এবং বিকালবেল! ৩টা হইতে ৫টা পৰ্যন্ত হইত। কিন্ত এ 

নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব হইতেই নানা স্থান হইতে শ্রোতৃগণ 
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আসিয়া এত বড় ঘরখানি পূর্ণ করিয়া বসিয়! থাকিতেন। স্থানাভাবে- 
অনেককেই দুঃখিত হইয়! ফিরিয়া যাইতে হইত। ইহা নিরাঁকরণ 
কল্পে আশ্রমের তিন দিকে লাউডস্পিকার বসাইয়| দেওয়া! 
হইয়াছিল। ইহার" ফলে যাহার! হলঘরে স্থান পাইতেন ন! 
তাহার! চত্বরের উপর বসিয়াও ভাগৰত ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদি 
শুনিতে পাইতেন। গঙ্গার ঘাটে স্নানাৰ্থী এবং প্রমোদাভিলাষী- 
দিগকেও স্থির ভাবে দাড়াইয়া এই সব সঙ্গীত ও সদালোচন| 
শুনিতে দেখা গিয়াছে। একপক্ষকাল ব্যাপী এই ভাগবত পাঠ 
এবং ব্যাখ্যা শেষ হইলেও পূর্ণাহুতির পূর্ব পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
প্রত্যহ গীত৷ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ, অবধূতজী কর্তৃক জ্ঞানমার্গের 
উপদেশ, স্বামী শরণানন্দজী কর্তৃক ভক্তিমার্গের উপদেশ এবং 
কীর্তনাদিতে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত। ভোর হইতেই 
যজ্ঞোৎসবের সানাই বাজিয়া| উঠিত। ইহার প্রভাতী স্থুরের রাগ 
রাগিণী AS নরনারীর কর্ণকুহরে ঝলকে ঝলকে অমৃতধারা বর্ষণ 
করিয়া Wee! ্রান্গমূহূর্তে ব্ৰহ্মচারিগণ উষা কীৰ্তন ও নগর 
কীর্তন শেষ করিয়া গঙ্গাস্সানাদি নিত্যকৃত্য সমাপন করতঃ 
বজ্ঞশালায় সমবেত হইয়া সমস্বরে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 
যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিত। সাবিত্রীমন্ত্রপুটিত 
হব্যবাহী এ Ww প্রভাতের গঙ্গানিল ভর করিয়া চতুর্দিকের 
বায়ুমণ্ডল পবিত্র করিতে করিতে মহাব্যোম পথে প্রস্থান করিত।: 
দৈনন্দিন যজ্ঞ শেষ হওয়ার পূর্বেই আশ্রমের হলঘরে ভাগবত পাঠান 
আরম্ভ হইত এবং এইভাবে বেলা প্রায় ১২টা পর্যন্ত চলিত। 
আবার বিকাল হইতে ধর্ম প্রসঙ্গ এবং পাঠাদি আরম্ভ হইয়া! প্রায় 
সন্ধ্যার পূৰ্ব পর্যন্ত চলিত। সন্ধ্যার পরও হরিবাবার কীর্তনাদিতে 
রাত্রি ৯টা বাজিয়া যাইত। সাধুমহাত্মাদের আগমনের পর হইতেই 
আশ্রমের ভিতর দির! দিবারাত্রি সাত্বিক ভাবের বে মন্দাকিনী 
ধারা বহিয়া গিয়াছিল উহার পূত সলিলে অবগাহন করিয়া 
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কত অগণিত নরনারী যে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়াছিল তাহা কে 
বলিবে? 

সন্ধ্যা কীর্তন যাহা হইবার তাহাত নিত্য হইতই, তাহা ছাড়া 
বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুক্ত সরযু কীৰ্তনীয়া আসার পর রাত্রি ৮টা হইতে 
তাহার লীলা কীর্তন আরম্ভ হইত। তিনি এই কীর্তনের নাম 
দিরাছিলেন “নারদীয় কীর্তন।” ইহা! সাধারণতঃ ভগবানের ata, 
গুণ ও কীতি প্রচারকল্পে করা হইয়া থাকে। ইহ! কতকট৷ বাংলা 
দেশের কথকতার MYA | বামহস্তের অসুলীতে দুইটি ছোট ছোট 
করতাল সংযুক্ত করিয়া এবং উহা! দ্বার টুন্‌-টুন্‌ শব্দ করিতে করিতে 
যখন তিনি এ কীর্তন করিতে থাকিতেন তখন উহা সকলেরই 
চিত্তাকর্ষক হইত, এবং দলে দলে এতদ্বেশীয় লোক এ কীর্তন শ্রবণ 
করিবার জন্য হলঘরে আসিয়! ভিড় করিত। 

এতদ্যতীত কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রত্বেশ্বর মুখার্জি আসিয়াও 
তিন দিন বাংলায় লীলা কীর্তন করিয়া গিয়াছিলেন। রত্বেশ্বর 
দাদাকে কাশী আসিবার জন্য মা আমাকে চিঠি লিখিয়া দিতে 
বলিয়াছিলেন। রত্রেশ্বর দাদা অফিসের কাজ করেন বলিয়া এবং 
ছুটি ভিন্ন তাহার পক্ষে আস! সম্ভব নয় বলিয়া আমি তাহাকে চিঠি 
লেখা নিশ্রয়োজন মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন দেখি তিনি 
আসিয়! উপস্থিত। তিনি মাকে বলিয়াছিলেন যে তাহার এখানে 
আসিতে ইচ্ছা থাকিলেও নান! অন্তরায়ের জন্য আসিয়া উঠিতে 
পারিতেছিলেন না। ইতিমধ্যে তাহার এক বন্ধু অপ্রত্যাশিত ভাবে 
একেবারে কাশীর টিকিট কিনিয়া আনিয়া তাহাকে উহা! দিয়া 
বলিলেন যে তাহাকে সেই দিনই কাশী যাইতে হইবে। তা’ই 
তিনি আঙিয়াছেন। মায়ের শ্রীযুখ হইতে কোন কথা বাহির 
হইলে উহা যে কিরূপ অনিবার্য ভাবে কার্ষে পরিণত হইয়া যায় 
তাহাই পুনঃ পুনঃ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছি। যাহা হউক, রত্বেশ্বর 
দাদার কীর্তন শুনিয়া এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীগণ সকলেই 
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খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কারণ এ জাতীয় কীর্তন এখানে বড়ই ছুর্লভ। 
একদিন দিল্লী হইতে মায়ের ভক্তগণের সমাগম হইলে নাঁমবজ্ঞ 
করার কথা উঠিল। কারণ ইহারা সকলেই কীর্তনামোদী। 
ইহাদের উৎসাহে দুইদিন নামবজ্ঞ হইয়াছিল। তার মধ্যে একদিন 
বিরাট ভাবে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ হইয়াছিল। আশ্রমের চত্বরের 
উপরে চন্দ্রাতপের নীচে এক মঞ্চ তৈয়ার করিয়! উহা এবং সমস্ত 
চত্বরখানি বিচিত্রবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোদ্বার! সুন্দর করিয়া সাজান 
হইয়াছিল। হরিবাবা, ত্রিবেণীপুরী মহারাজ, অখণ্ডানন্দজী, 
'দেবীগিরি মহারাজ প্রভৃতি সাধুগণ কীৰ্তন আসরে উপস্থিত 
থাকিতেন। এ নামযজ্ঞ শেষ হইবার কিছুক্ষণ পুর্বে সহর হইতে 
অপর একটি কীর্তনের দল আশ্রমে আসিয়া দিল্লীর ভক্তদের সহিত 
মিলিত হইয়া কীর্তনে মাতিয়! গিয়াছিল। মনোজ দাদার 
অনুরোধে এবং আগ্রহে হরিবাবাও ভক্ত এবং শিষ্যগণ সহ ওঁ কীৰ্ত্তনে 
যোগ দিয়াছিলেন। তখন ভক্তদের মধ্যে কি যে এক উদ্দীপনা ! 
a কীর্তন করিয়া আসিয়া এই নামযজ্ঞ সমাপ্ত করা 
হেলেদের নামজ্ঞ হইবার পর মেয়েরাও একদিন বেলা ১২টা 
হইতে ৪টা পর্যন্ত কীৰ্তন করিয়াছিলেন। কীর্ভনান্তে ইহারাও 
ছেলেদের মত নগর কীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন। তবে সদর 
রাস্তায় না গিয়া ইহার! আশ্রমের চতুর্দিকের গলির মধ্যে কীৰ্তন 
করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাদের এই অভিযান 
স্বল্প পরিসরের মধ্যে নিষ্পন্ন হইলেও ইহা ছেলেদের নগর কীর্তন 
ore জমকালো ভাবে হইয়াছিল। কারণ গঙ্গাদিদি 
s অধিকাংশ মহিলাই বিচিত্র বর্ণের পতাকা হাতে করিয়া 
XA লি i = বাং কার্তনের পুরোভাগে 
ee হইয়াছিল। ছোট ছোট 
হাদের অজ্ঞাতসারেই গান ও নৃত্য করিয়া গিয়াছিল। 
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তাহাদের মধ্যে যে এক দিব্য উন্মাদন৷ আসিয়াছিল তাহ! তাহাদের: 
গান এবং স্বতঃক্ষুরিত নৃত্য হইতেই অনুভব করা যাইতেছিল। 
সকলের পশ্চাদ্ভাগে একদল ব্যাণ্ডবাদক বাদ্য দ্বার! পাড়াখানি 
কাপাইয়! চলিয়াছিল। এই ভাবে কীর্তনের দল আশ্রমে ফিরিয়া 
আসিলে জীঞ্জীম| হাসিমুখে তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। 
মায়ের এ দিব্য হাসিটুকুই তাহারা তাহাদের অৰ্ধদিবসব্যাপী নাম 
সাধনার মহাফল মনে করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল | 

যজ্ঞোৎসব উপলক্ষ্য করিয়া মে আনন্দের উৎস মায়ের ভক্ত- 
গণের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বতঃস্ষুরিত হইয়া উঠিয়াছিল উহা 
যেমন অফুরন্ত তেমনই উহার বৈচিত্রযও অন্তহীন বলিয়া মনে 
হইয়াছিল। যাহার যে ভাবটি শুদ্ধতম এবং পবিত্ৰতম বলিয়া 
মনে হইত তিনি তাহাই প্রীন্রীমায়ের চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য 
উদগ্রীব হইয়া! উঠিতেন। গুজরাট হইতে যে সকল ধনাঢ্য এবং 
sare মহিলারা! আসিয়াছিলেন তাহারাঁও একদিন রজনীযোগে 
মাকে তাহাদের গরব! নৃত্য দেখাইয়াছিলেন। কন্যাগীঠের সম্মুখে 
এই নৃত্য হইয়াছিল। প্ৰায় ১৫২০টি মহিলা সুবেশে সজ্জিত 
হইয়া বদনমণ্ডল চন্দনে চচিত ও গলে পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়! 
মায়ের সম্মুখে মগ্ডলাকারে গরবা নৃত্য করিয়াছিলেন | উহা শেষ 
হইলে তাহারা অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে মায়ের সন্মুখে দাড়াইয়া! ভজন 
করিয়াছিলেন। মা তাহাদের সকলকেই প্রসাদী ফল দ্বার! 
আপ্যায়িত করিয়াছিলেন | 

পাঠ কীর্তনাদি সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানও চলিতে- 
ছিল। কথা উঠিল যেহেতু বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর যজ্ঞ চলিতেছে 
কাজেই কালীর বেদপাঠীদিগকেও আশ্রমে আহ্বান করা হউক। 
তদনুসারে ব্রাহ্মণপত্ডিত এবং বেদপাঠীদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়া- 
ছিল। মোট ১২৫ জন নিমন্ত্ৰিত হইয়াছিলেন। তাঁহার! একদিন 
faga আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। পণ্ডিতগণ কিছুক্ষণ 
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দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় বিচার করিলেন। যদিও 
এই বিচার সর্বসাধারণের বোধগম্য ছিল না, তবুও ইহার অভিনবত্বে 
অনেকেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বেদপাঠিগণও কিছুক্ষণ সুর করিয়া! 
om আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ইহার পর ইহাদের বিদায়ের পাল! 
আরম্ভ হয়। সোলনের রাজা সাহেব দুর্গাসিং মহাশয়ের হাত 
দিয়াই এই বিদায় কাৰ্য নিষ্পন্ন কর! হইয়াছিল। রাজা সাহেব 
প্রত্যেক পণ্ডিত ও বেদপাঠীকে একটি করিয়া! পিতলের পাত্রে কিছু 
ফল, সন্দেশ ও একখানি করিয়া “সদৃবাণী” ও “BA আনন্দময়ী” ' 
পুস্তক (হিন্দী অনুবাদ ) এবং চারিটি করিয়া রৌপ্য মুদ্রা দক্ষিণা- 
স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। মালাচন্দন বিভূষিত পণ্ডিতগণ 
যখন গোলাপপুষ্পাচ্ছাদিত এক একটি পাত্র হাতে করিয়া স্মিতাননে 
বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন তখন এ দৃশ্যও খুব চিত্তাকৰ্ষক হইয়াছিল। 
সাবিত্রী যজ্ঞে সাবিত্রী waite প্রাসঙ্গিক বলিয়া উক্ত রাজা 
সাহেবের উৎসাহেই একটি পণ্ডিত দ্বার! কিছুদিন উহার আলোচনাও 
হইয়াছিল। 
কিছুদিন পরে শ্রীগ্রীমায়ের নির্দেশ মত ১০৮টি কুমারী ভোজনের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে কুমারী কাহাকে বলে 
এবং সাবিত্রী যজ্ঞের সহিত কুমারী পূজার কি সম্বন্ধ এই সকল প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইলে ম! বলিয়াছিলেন, “যেখানে কু-ভাব মরা সেইত 
কুমীরী। তিনিই মহাশক্তি_অরপা, অনন্তরূপা । তিনি স্বয়ং কি 
না তা'ই আবার এখানে স্ব, কু বলিয়া কোন প্রশ্ন নাই। এই 
অদ্বিতীয়া আছ্ভাশক্তিকেই কুমারী বলা হয়। সেবাপূজাদ্বার| 
'তাহারই প্রকাশ হয়। আবার প্রকাশ অগ্রকাঁশ দুই-ই তাহার 
মধ্যে ৷ ইহা অনুভব করিবার জন্যই এই সব সেবা পুজার ব্যবস্থা |” 
__ “তোমৱরা সাবিত্রী যজ্ঞ এবং কুমারী পূজাকে আলাদা আলাদা 
ভাব কেন? যিনি সাবিত্রী, গায়ত্ৰী, তিনিই আবার আদ্যাশক্তি 
পরাশক্তি । এখানে খণ্ড খণ্ড বলিয়া কোন ভাব নাই। কারণ ds 
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হইয়াও তিনি এক স্বয়ংপ্রকাশ নিত্য সত্য অনন্ত মহাসত্তারপে 
চিরবিরাজমান। শুধু আবরণের জন্য ইহাকে আলাদা আলাদা 
দেখা বায়। যে ক্ৰিয়া দারা এই আবরণ নষ্ট হয় তাহাই সকলের 
গ্রহণ করা উচিত। কুমারী পূজাদ্ি যাহা করা হয় তাহাও এই 
আবরণ নষ্ট করিবার জন্যই |” 

“আবরণ নষ্ট কবিরার পথও অনন্ত। SPS সাধনাও অন্তহীন | ' 
সাধনার অর্থ হইল আবরণ নষ্ট করিবার চেষ্টা। : এই আবরণ 
কাটিয়া গেলে যাহা নিত্য, যাহা এক হইয়াও অনন্ত, আবার অনন্ত 
হইয়াও এক, তাহারই প্রকাশ হয়। অন্তহীন সাধনার অর্থ কি 
শুনবে }--যে দিক হইতেই তুমি এ একমাত্ৰ প্ৰকাশমান সত্তার 
দিকে তাকাও না কেন উহার অন্ত কোথায়? এ সম্বন্ধে যাহ! কিছু 
বল না কেন উহার শেষ কোথায়? এক একটা দিকও যে অনন্ত। 
ধর, কেহ তোমাকে আমের একটি আটি দিল। তুমি উহা! মাটিতে 
লাগালে । কিছুদিন পরে এ আটি হইতে গাছ, কত পাতা, কত ফল 
পাবে। আবার এ সকল ফল হইতে কত গাছ, কত ফল, কত 
বীজ হবে। বীজ হ'তে গাছ পেলে, আবার গাছ হ'তে বীজ পেলে | 
বীজ পাওয়ার অর্থই হইল গাছও পাওয়া, কারণ বীজের মধ্যে গাছ 
না থাকিলে গাছ আসিল কোথা হইতে? আবার গাছ পাওয়ার 
অর্থ হইল বীজ পাওয়া ৷ এই ভাবে দেখিলে একের মধ্যেই অনন্ত | 
যখন বীজের দিকে লক্ষ্য করা যায় তখন ইহা এক। কিন্ত যখন 
ইহার ক্ৰিয়া বা গতির দিকে লক্ষ্য করা যায় তখন ইহা অনন্ত ৷ 
সেইরূপ যখন আমরা পরমসত্তার দিকে লক্ষ্য করি তখন উহা! এক, 
অদ্বয়, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ সত্তামাত্র। কিন্তু যখন উহার শক্তি বা 
ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করা যায় তখন উহা অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি, 
অনন্ত প্রকাশময় বলিয়া অনুভূত হয়। তাই বল! হয় যে একের 
মধ্যেই অনন্ত, আবার অনন্তের মধ্যেই এক। তোমরা বল না পুর্ণ 
হইতে পূর্ণ নিলে পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে? এই হিসাবে সাধন বা 
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তাড়াইয়। দাও। এক কাজ করা যাক্‌। একদিন ব্ৰাহ্মণ ভোজনের 
জন্য যে আয়োজন করিবে উহার সহিত কিছু বেশী করিয়া রান্না 
করিতে দিও এবং তাহা দিয়াই বানরদিগকে খাওয়াইয়া দিও 1” 
এই সময় আমি এখান দিয়া যাইতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া 
'মা আমাকেও এ কথ! বলিয়া আরও বলিলেন, “বানরদের যেদিন 
খাইতে দিবে তাহার পূর্ব দিন রাত্রিতে মহাঁবীরকে মনে মনে নিমন্ত্রণ 
জানাইবে। পরদিন কন্তাপীঠের ছাদের উপর ১১টি পাত্রে খাবার 
এবং ১১টি গ্লাসে জল দিবে। দেখা যাক ইহারা খাবার গ্রহণ 
করে কি না। প্রথমত ১১টি পাত্রে খাবার সাজাইয়া দিবে পরে 
দরকার হইলে আরও দেওয়া বাইবে |” 

মায়ের এই কথ! শুনিয়! অমূল্য দাদ মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন, “এগারটি পাত্রে খাবার দিতে বলিলে কেন?” 

মা। (হাসিয়া) খেয়াল হইল তাই বলিলাম | (একটু 
পরে) তোমরা একাদশ রুদ্র বল না.? মহাবীরের জন্মও যে 
রুদ্রাংশে এ কথাও তবলা হয়। সেইজন্য এগারটি পাত্রে খাবার 
দিতে বলা হইল | 

মায়ের নিৰ্দেশানুযায়ী প্রায় দশ সের পরিমিত অন্ন এবং 
তদন্থযায়ী ব্যঞ্জনাদি ও মিষ্টান্ন এক পরাতে ভোগ সাজাইয়! দেওয়া 
হইয়াছিল এবং এগারটি আসনে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে এগারটি পাতায় 
‘ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। রুদ্রগণ এগারটি পাত্র হইতে ভোগ 
গ্রহণ করিয়া প্রতি পাত্রে কিছু প্রসাদও রাখিয়া গিয়াছিলেন। 
এএইরূপে একাদশ রুদ্রের সেবা হইয়াঁছিল। | 

একদিন মায়ের নির্দেশমত বায়সদিগের জন্যও একটি থালায় 
অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা ভোগ সাজাইয়! দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের 
স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে কাহার! এই ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা 
কেবল মা-ই জানেন। আমরা শুধু মায়ের আদেশ পালন করিয়া 
গিয়াছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম যে উহাই আমাদের ইণ্ঠ। 
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সাধুসমাগ্রম এবং কীর্তনাদি উৎসব ৯৯ 
আর একদিন গো-মাতার পুজা! এবং গঙ্গা পূজা করা হইয়াছিল। 
যথাবিধি গঙ্গা পুজা করার পর গঙ্গাবক্ষে সো’য়| মণ দুগ্ধ ঢালিয়! 
দেওয়া হইয়াছিল এবং গঙ্গা মাতাকে এপার হইতে ওপার পৰ্যন্ত 
ফুলের একটি প্রকাণ্ড মালা পরাইয়! দেওয়া হইয়াছিল। শেষোক্ত 
কাজটি শ্রীমান পটলের (Amoa বস্তু ) সাহায্যে সম্পন্ন 
হইয়াছিল। 
প্রতি অমাবস্তা, পূর্ণিমা এবং মংক্রান্তিতে গায়ত্রীদেবীর বিশেত্ব 
ভোগের ব্যবস্থা ত ছিলই, তাহা! ছাড়া ইহার মধ্যে একদিন অন্ন 
ব্যঞ্জন, খিচুড়ি, পুরি মিষ্টান্ন ইত্যাদি পদ দ্বারা গায়ত্রী দেবীর 
ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে আশ্রমে অনেকেই 
প্রসাদ পাইয়াছিলেন এবং এই ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিতে 
nein বাবাজীর শিষ্যা প্রীযুক্তা গঙ্গা দিদির সাহায্যও যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল। ইনি যেমনি ধর্মপ্রাণা তেমনি বিদুষী | 
বৰ্তমানে ইনি কন্াগীঠের মেয়েদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার নিয়| 
আছেন | 
সাধুসমাগমের পর হইতে পূর্ণাহুতির পর্ব পর্যন্ত কোন ন| কৌন 
উৎসব আশ্রমে লাগিয়াই থাকিত এবং দলে দলে লোক সমূহ 
উচ্ছৃসিত জলজোতের ন্যায় সর্বদা আশ্রমে যাতায়াত করিত। 
আশ্রমের দ্বারদেশে ফলফুলের কতকগুলি দোকান বসিয়া গিয়াছিল, 
কারণ যাহারা আশ্রমে আসিতেন তাহাদের অধিকাংশ কখনও বা 
মায়ের জন্য, কখনও বা মহাত্মাদের জন্য, ফল ফুলের মাল! লইয়া! 
আসিতেন। এত যে আনন্দোৎসব চলিতেছিল উহা আশ্রমবাসী 
কাহারও পক্ষে নিলিগ্তভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার অবসর ছিল A l 
আশ্রমের ব্রন্মচারিগণ, বিদ্যাগীঠের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ এবং 
কন্যাগীঠের ত্রহ্মচারিণীদিগকে সর্বদাই বজ্ঞ অথবা! সাধুসন্তদের 
কাৰ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে এবং ইহারাও অতি সুশৃঙ্খল ভাবে 


ও সানন্দে এই সব সেবাকাৰ্য সম্পাদন করিয়া! গিয়াছে। মহাত্মার! 
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আমাদের সেবা গ্রহণ করিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন, 
তাহাতে মনে হয় যে, আমর! হয়ত তাহাদের চরণে কোন গুরুতর 
সেবাপরাধ-করি নাই, অথবা করিয়া! থাকিলেও তাহারা তাহাদের 
স্বাভাবিক ene গুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া! 
গিয়াছেন। . 
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সাধুমহাত্বাদের আগমনের পর হইতেই কাশীর আশ্রমে 
জ্ীঞ্জীমায়ের ভক্তদের সমাগম হইতে আরম্ভ হয় । বোম্বাই, গুজরাট, 
পঞ্জাব, দিল্লী, দেরাছুন, আলমোড়।, কানপুর, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, 
পাটনা, জামসেদপুর, কলিকাতা, ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান 
হইতে ভক্তগণ দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। 
এই ভক্তদের মধ্যে সকল বর্ণের এবং সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। 
একদিকে যেমন সোলন এবং শুকেতের রাজা এবং আমেদাবাদের 
কোটিপতিরা ছিলেন, অন্যদিকে আবার মধ্যবিত্ত সাধারণ গৃহস্থ, 
নিঃন্ব এবং পূর্ববঙ্গের সর্বহারার দলও ছিল। মায়ের ভক্তদের 
মধ্যে অধিকাংশই আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত, কিন্তু তাই বলিয়া 
অর্ধশিক্ষিতের সংখ্যা যে একেবারেই নগণ্য ছিল তাহাও নয়। 
সমবেত ভক্তদের মধ্যে যেমন সর্বোচ্চ আদালতের জজ, ব্যারিষ্টার, 
ott হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক প্রভৃতি 
ছিলেন, তেমনি আবার বর্তমান সভ্যতার সংস্পর্শ বজিতা, মুক্ত- 
প্রকৃতির কোলে লালিতাপালিতা, ea, সরলপ্রাণা পাহাড়ী 
স্ত্রীলোকের দলও ছিল। আলমোড়া হইতে আটজন পাহাড়ী 
স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন ধাহাদ্দিগকে আমর! মায়ের “অষ্ট সখী” 
বলিয়া ভাকিতাম। তাহার! মাকে “চিত্তচোর” বলিয়া ডাকিতেন। 
ইহাদের বেশভূষার কোন পারিপা্য নাই, সহজ সরল ভাব। 
ইহারা সকলেই মায়ের জন্য কিছু কিছু জিনিষ লইয়া আসিয়া- 
ছিলেন,--কেহ তিল, কেহ চাউল, কেহ চিড়া ইত্যাদি। ইহারা 
ইহাদের ক্ষেতে এই সব তিল, চাউল ইত্যাদি ফলাইয়া নিজেরাই 
বাড়িয়া বাছিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ৷ যজ্ঞের জন্য ছোট ছোট 
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টিনের কৌটায় ঘৃত এবং প্রদীপের সলিতাও লইয়া! আসিয়াছিলেন। 
.এই সব সলিতার সংখ্যাও কম ছিলনা । কেহ এক লক্ষ, কেহ 
২৫ হাজার, কেহ দশ হাজার কেহ বা ২৷১ হাজার করিয়া সলিত! 
আনিয়াছিলেন। মা এইগুলিরও সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ৷৷ 
পূৰ্ণাহবতির দিন এই সকল সলিতা' Gore করিয়া কয়েকখানি বড় বড় 
পরাতে উহা রাখিয়া উহ দ্বারা অগ্নিদেবকে আরতি করিয়া এগুলিকে 
মালাকারে হযজ্ঞশালায় সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। এদিন 
এগুলিও একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়া দীড়াইয়াছিল। কতখানি 
প্রাণের টান থাকিলে মায়ের জন্য এই সকল জিনিষ নিজ হাতে 
তৈয়ার করিয়! শীতের মধ্যে দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করিয়া এতদূর 
হইতে আসা! সম্ভব হয় তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। তাহাদের 
এই শ্রদ্ধার ডালি দেখিয়া কেহ কেহ ইহাতে বিছুরের খুদের সহিত 
তুলনা করিয়াছিলেন। কেহ বা এগুলিকে ধনাট্যদের মহার্ঘ 
উপচৌকনের চেয়ে অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন | 
এই সব বিচিত্র জনসঙ্ঘ দেখিলে যেমন আশ্চৰ্ধান্বিত হইতে হয়, 
তেমনি মায়ের যে কি এক বিরাট আকর্ষণী শক্তি তাহাও কিছু কিছু 
উপলব্ধি করা যায়। 

পৌষমাসের প্রথম হইতেই কিছু কিছু করিয়া ভক্ত সমাগম 
হইতে থাকে। পূর্ণাহুতির দিন যতই নিকটবর্তাঁ হইয়া আসিল 
ভক্তদের সংখ্যা ততই বাড়িতে লাগিল। তখন নিত্য আগত লোক 
সংখ্যা ৫৭৬০ জন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দিকে ২০০।২৫০ 
পর্যন্ত দাড়াইয়াছিল। এই ভাবে আশ্রমে প্রায় সহস্রাধিক ভক্তের 
সমাগম হইয়াছিল। এতগুলি লোককে আশ্রমে স্থান দেওয়া 
সম্ভবপর নয় দেখিয়া আমরা আশ্রমের আশেপাশে এবং আশ্রম 
হইতে অনতিদুরে প্রায় ২৫৩০ খানি বাসা ভাড়া করিয়াছিলাঁম। 
শীতকাল বলিয়া স্বল্প পরিসরের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোঁকের 
স্থান করা সম্ভব হইয়াছিল। অধিকাংশ বাসাতে বৈদ্যুতিক আলে! 
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ছিল না বলিয়া আমাদিগকে হারিকেন ade, মোমবাতি প্রভৃতি 
দিতে হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে তক্তপোষ, খাটুলী, মাদুর 
প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। জল ইত্যাদি রাখিবার 
জন্য শত শত বালতি, ঘটি প্রভৃতি দিতে হইয়াছিল বাহার! 
আবার আশ্রমে প্রসাদ ন! পাইয়া নিজেদের রান্না নিজেরাই 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন ভীহাদিগকেও বাঁসনপত্র, চুলা, 
কয়লা প্রভৃতি যোগাড় করিয়া দ্রিতে হইয়াছিল | 

আশ্রমে প্রতি বেলায় প্রায় সহস্র লোক প্রসাদ পাইতেন | 
হুলঘরের নীচে যে তিনটি প্রকোষ্ঠ ছিল উহার একটিতে রান্নার 
অপর ছুইটিতে বসিয়| প্রসাদ পাওয়ার বন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল | 
এতদ্যতীত BIT স্থানেও রন্ধনের ব্যবস্থা ছিল। vanda যে 
ভোগরন্ধন হইত উহা! হইতে প্রসাদ শ' সোয়া শ' লোক পাইতেন। 
এখানে সাধারণতঃ বিধবারাই প্রসাদ পাইতেন। কন্তাগীঠের মধ্যেও 
অধিক পরিমাণে রান্নার ব্যবস্থা করিয়া জ্ৰীলোকদিগের আহারের 
সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের জন্য যে ভোগ 
রান্না হইত তাহা হইতেও ভক্তগণ প্রসাদ পাইতেন। তাহা ছাড়া 
আমাদের আশ্রমের সংলগ্ন যে দুইটি জৈন মন্দির আছে উহার 
কর্তৃপক্ষ দয়া করিয়া এখানে আমাদের ভক্তদের জন্য কতকগুলি 
কোঠা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখানে যে রান্না হইত তাহাতেও 
শত শত লোক প্রসাদ পাইতেন | অবশ্য আশ্রমের হলঘরের 
নীচেই অধিক সংখ্যক লোক আহার করিতেন। অন্নপূৰ্ণা, কন্যা 
AS এবং প্রীন্রীমায়ের ভোগ ব্যতীত আর সমস্ত রান্নাই পাচক 
দ্বারা নির্বাহ হইত। ইহারা যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়ি এবং 
কটাহে রান্না চাপাইয়! দিত তখন উহা দেখিলেও মনের উপর 
এক বিরাট ভাবের ছাপ আসিয়া পড়িত। এক প্রকাণ্ড কটাহে 
হয়ত এক টিন তৈল ঢালিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর উহার 
মধ্যে বিভিন্ন তরকারী যাহা কাটিয়া! কুটিয়া রাখ! হইত তাহা এক 
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একবারে ৬ মণ পরিমাণ ফেলিয়া দিয়া যখন প্রকাণ্ড খন্তি দিয়া 
CUT হইত, তখন এ দৃশ্য দেখিয়া আমার মহাভারতের যক্ষ- 
যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর মনে পড়িয়া যাইত। বক্ষ ( ছদ্মবেশী ধৰ্ম ) 
যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন “কা চ বার্তা?” যুধিষ্ঠির উত্তর 
দিয়াছিলেন “etait অনলে রাত্রিদিবারূপ কাষ্ঠ প্রজ্জলিত করিয়! 
মহামোহরপ কটাহে মাসখতুরূপ হাতদ্বারা ঘু'টিয়া কাল 
প্রাণিগণকে পাক করিতেছে, ইহাই বার্তা” আমাদের বার্তা 
অবশ্য উক্তরূপ না হইলেও পাকপ্রণালীটা জগতের বিরাট বার্তা 
স্মরণ করাইয়। দিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই ব্যাপারের প্রধান 
তত্বাবধায়ক ছিলেন স্বামী পরমানন্দজী। এই সমস্ত কার্ধের জন্য 
অর্থের প্রয়োজনও বিরাট রকমেরই ছিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি 
যতদিন যজ্ঞ চলিতেছিল ততদিন কোন সময়েই অর্থের প্রাচুর্য 
আমাদের হয় নাই। অবশ্য অর্থাভাবে অচল অবস্থাও কখনও 
হয় নাই! যখন আশ্রমে প্রতিদিন দলে দলে ভক্তসমাগম হইতে 
লাগিল তখন কমল ব্রহ্মচারী (যিনি এই যজ্ঞের হিসাঁবপত্রাদি 
রাখিতেন এবং আগন্তকদের তত্বাবধান বিশেষভাবে করিতেন ) 
একদিন তাহার ক্ষীয়মান ভাণ্ডার লক্ষ্য করিয়া আমাকে আসিয়া 
বলিলেন, “দিদি, এই যে দলে মলে সাধু এবং ভক্তগণ আশ্রমে 
' আগমন করিতেছেন ইহাদের সেবার উপায় কি? ভাণ্ডার ত 
ara” তাহার মধ্যে হতাশের ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি 
বলিলাম, “চিন্তা কর কেন? ব্যবস্থা হইয়া বাইবেই। দেখিতেছ 
ত মায়ের কৃপায় উপস্থিত মত সবই হইয়া বাইতেছে।” যে দিন 
এই কথা হইয়াছিল সেইদিনই, কি তাহার পর দিন, এলাহাবাদ 
হইতে নীরজ বাবুর স্ত্রী আসিলেন। তিনি আসিয়া আমার হাতে 
২৫০ টাকা দিয়া বলিলেন যে এ টাকা আমি যেন যজ্ঞের কোন 
কাজে লাগাইয়া দেই। আমিও এ টাকা কমলকে দিয়া হাসিয়া 
বলিয়াছিলাম, “তোমার অর্থের জন্য খুব চিন্তা হইয়াছিল এই 
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নাও অর্থ। ইহা! সাধুসেবায় লাগাইয়| দাও।” ইহা শুনিয়া 
কমল হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল, “দিদি, এই ২৫০ টাকায় আড়াই 
দিনও যাইবে না৷” বাস্তবিক ব্যাপার Gans ছিল। পরে 
যখন অধিক HINT ভক্ত সমাগম হইতে লাগিল তখন আমাদের 
দৈনিক খরচ ৫০* টাকা হইতে ২০০০ টাকায় গিয়া দাড়াউয়াছিল। 
যদিও এই War খরচ AAAA ভাবে রাখ! হয় নাই তবুও 
খুব সংযত ভাবে বলিতে গেলে মনে হয় যে এই যজ্ঞে প্রায় তিন 
লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। 

উৎসব এবং আহারাদির ব্যয় ব্যতীত মায়ের নির্দেশ মত আশ্রমে 
যখন যাহা হইয়াছে তাহা সমস্তই যেন রাজোচিত ভাবে হইয়াছে। 
যে সকল মহাত্মা এবং ভক্তগণ যজ্ঞোপলক্ষ্যে আশ্রমে আসিয়া 
সমাগত হইয়াছিলেন ইহাদিগকে মায়ের আদেশ মত বজ্ঞের 
আশীর্বাদী বস্ত্ৰ দেওয়া হইয়াছিল। কাহাঁকেও কাহাকেও গরদের 
ধুতি এবং চাদর, কাহাকেও কাহাকেও মিল এবং তাতের ধুতি 
চাদর, মহিলাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও গরদের এবং 
সিক্কের শাড়ী, কাহাকেও কাহাকেও তাত এবং মিলের সুন্দর 
সুন্দর শাড়ী, ছোট কুমারী মেয়েদিগকে জামা ও গরম ফ্রক, 
মেয়েদিগকে শাড়ী, গরম সোয়েটার, জাম! ইত্যাদি; ব্ৰহ্মচারী- 
দিগকে সিক্ষের নামাবলি কম্বল এবং সাধুমহাত্বাদিগকে শাল 
ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল। মা অবশ্য ধূনভাণ্ডারের বলাবল 
পর্যালোচনা করিয়া কোন আদেশ দিতেন না; কিন্তু ইহ! সর্বদাই 
‘লক্ষ্য করিয়াছি যে যখনই মা যাহা কিছু নির্দেশ দিয়াছেন উহা! 
কার্ধে পরিণত করিবার উপযুক্ত সাহায্য যেন আপনা আপনিই 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল আশীর্বাদী বস্ত্র ক্রয় 
করিতে প্রায় সহস্ৰাধিক টাকা লাগিয়াছিল। তাহা ছাড়া! ভক্তগণ 
মাকে সময় সময় যে সকল মূল্যবান জামা, কাপড়, চাদর, কম্বল, 
‘সোয়েটার ইত্যাদি দিয়াছিলেন সে সমস্তই এই সঙ্গে বিলাইয়া 
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দেওয়া হইয়াছিল। এগুলির সংখ্যা শতাধিক হইবে। পূৰ্ণাছুতির 
দিন অধিকাংশ ভক্তই এই সকল আশীৰ্বাদী বস্ত্র পরিধান করিয়া' 
উৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন। মাতৃদত্ত সাজে সজ্জিত এই. 
সকল ভক্তদের স্মিতানন যজ্ঞোৎসবের শোভাকে আরও যেন 
উজ্জলতর করিয়াছিল | 

ছুই বেলাই আশ্রমে সহস্রাধিক লোক প্রসাদ পাইতেন। 
তাহ! ছাড়া ভোর হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ এবং কীর্তনাদিতে 
সময় অতিবাহিত হইত । এই জন্য যে আশ্রমে খুব একটা 
হট্টগোল হইত তাহ! নহে! যাহাদের উপর এই সমস্ত কর্মের 
ভার ছিল তাহার! যেন যন্ত্রবৎ এই সকল কাজ করিয়া বাইত। 
ইহার জন্য তাঁহাদের মধ্যে বিরক্তি বা অবসাদের ভাব নাই 
সর্ব বিষয়ে যেন তাঁহার! নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয়। ইহাও যে BAIA 
কপাতেই সম্ভব হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য । QAN 
ইহাদের কর্তব্যবুদ্ধি এবং উৎসাহ উদ্বোধিত করিবার জন্য মাঝে 
মাঝে বলিতেন, “cotta যখন যে কাজ করিবে সেবার ভাব 
হইতেই তাহা করিবে । মনে করিবে যজ্ঞেশ্বরই নান! ভাবে সেবা, 
গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সর্বরূপে একমাত্র তিনি ত। 
তোমরা তাহার সেবক মাত্র। তাই তোমাদের কার্ধে যাহাতে 
আলস্ত, শিথিলতা বা ক্রোধ ইত্যাদির ভাব প্রকাশ al পায় সে 
দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে। সৰ্বদা সংযত হইয়। থাকিবার চেষ্টা 
করিবে এবং সর্বক্ষণ এই ভাবনা মনে জাগরিত রাখিবে যে যজ্ঞেশ্বর 
কৃপা করিয়া তোমাদিগকে এই সেবায় ব্রতী করিয়াছেন ও এই 
সেবার অধিকার দিয়াছেন। এবং প্রার্থনা করিবে তোমাদের সেবা 
যেন নিখুত ভাবে পূর্ণাঙ্গ হয়। মনে রাখিও নিখুঁত ভাবে সেবা 
হইলে সব (অর্থাৎ নানাত্ব ) চলিয়। যায়। তাই সেবায় আনন্দ 
প্রকাশের প্রয়োজন 1” 


“আবার কর্মের দিক হইতে যদি এই সেবাকে দেখ তবে দেখিবে: 
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যে ইহাও এক প্রকার যজ্ঞ ; কারণ কর্ম মাত্রই যজ্ঞ | কর্মের ভাব 
প্রথম জাগরণ হয় মনে। যখন উহ! কার্ধে পরিণত করিতে cody 
করা হয় তখন উহাই হইল আহুতি। কর্মের সমাপ্তি হইল 
পূর্ণাহুতি। কর্ম করিয়া যে ফল পাওয়া যায় উহাকে যজ্ঞফল 
বলিতে পার। এইভাবে দেখিলে faae ভরিয়! সর্বক্ষণ যজ্ঞ 
চলিতেছে। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য যে কর্ম করা 
হয় উহা! হইল সকাম যজ্ঞ, এবং Å কর্মের ফলে বাসনা পূর্ণ হয়ও। 
কারণ ক্রিয়ার ফল ত হইবেই, কিন্তু সমস্ত জীবজগতের ইই্টগ্রীত্যর্থে 
যে কর্ম বা যজ্ঞ করা হয় তাহাই হইল মহাযজ্ঞ। এই কর্মের 
পূৰ্ণতাই হইল পূৰ্ণাহুতি এবং ইহার ফল হইল হজ্ঞেশ্বরের প্রকাশ, 
ইঞ্টের প্রকাশ। ইষ্ট কি? না, যেখানে অনিষ্টের স্থান নাই, অথবা 
যেখানে ইষ্ট অনিষ্ট বলিয়া কোন প্রশ্ন নাই। একমাত্র যিনি সদা 
প্রকাশিত আছেন তীহারই পরশে সরস। তিন বৎসর যাবৎ এই যে 
যজ্ঞ চলিতেছে ইহাতে তোমরা যে যাহা করিয়াছ, উহা সামান্যই 
হউক আর বৃহৎ হউক, তাহা সমস্তই যজ্ঞ হিসাবে কর! হইয়াছে 
মনে PF l” 

এই প্রসঙ্গে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এই যজ্ঞের 
ফল কি?” মা ইহার উত্তর স্পষ্ট ভাবে না দিয়া শুধু বলিয়াছিলেন, 
“দেখ, অগ্নিদেব যে এই ভাবে প্রকাশিত হয়ে এতদিন পর্যন্ত সেবা 
নিলেন ইহা কি একেবারেই অৰ্থশূন্য ? এ অগ্নিকে যে এক মহা- 
যজ্ঞে লাগাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া একটা কথা আপনাআপনি 
বাহির হইয়! গিয়াছিল, উহা কি শুধুই কথার কথা? নিশ্চয় 
জানিও যাহা যাহা হচ্ছে, তাহা তাহার রাজ্যের, বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের স্থষ্ট 
অস্থষ্ট সমগ্র নিয়াই কোন ব্যাপার। তিনি -এই যাহা কিছু 
করাচ্ছেন ইহাকে ছেলে খেলা মনে করে| ন|। যোগাযোগটা কি 
একটু দেখতে পাচ্ছ না? লোকে ইচ্ছা করিলেই কি এমনি যোগা- 
যোগ স্থ্টি করিতে পারে? দেখতেই ত পাচ্ছ তিনি এইরূপে 
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প্রকাশিত হবেন বলে তা’ আপনা আপনি করিয়ে নিচ্ছেন। 
সকলের ভিতর দিয়ে একমাত্র তিনিই কৃপা করছেন। এইভাবে 
দেখতে অভ্যাস করলে একদিন সমগ্র ব্যাপারেরই স্থমীমাংস| পেয়ে 
যাবে |” মায়ের এই সকল উপদেশ যে কর্মীদের মধ্যে রসায়নের 
মত কাজ করিয়া তাহাদের কর্মশক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিত 
তাহা বলাই বাহুল্য । এই জন্যই তাহারা সংযত চিত্তে এবং পরম 
আনন্দে তাহাদের কর্তব্যগুলি দিবারাত্র পালন করিয়া যাইত। 
পূর্ণাহুতির দিন যতই নিকটবর্তাঁ হইয়া আসিতেছিল ভক্ত এবং 
কর্মীদের উৎসাহ ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সকলেই যে-কোন 
ভাবে নিজকে এই যজ্ঞ ব্যাপারে নিয়োগ করিতে পারিলে যেন 
কৃতাৰ্থ মনে করিতেন। পূর্ণাহুতির দিন ধ্বজ এবং পতাকাগুলি 
নৃতন করিয়া! করিতে হইবে, তাই মেয়েরা সোৎসাহে এগুলি নৃতন 
করিয়! তৈয়ার করিতে লাগিয়া গেল। শ্রীমতী areal দেবী সুন্দর 
সুন্দর সাটিনের কাপড়ের ধ্বজপতাকাগুলির উপর তুলিকা দ্বারা 
দেবতাদের বাহন এবং অন্ত্রগুলি সুন্দর করিয়া চিত্রিত করিয়া! দিল, 
এবং সুচীবিষ্ভায় পারদিনী কুমারী বীথিকা দেবী এগুলিকে বিভিন্ন 
রংএর রেশমী সুত্র দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া! প্রত্যেকটি চিত্রকে এক 
একটি দর্শনীয় আলেখ্য করিয়া তুলিয়াছিল। সমস্ত ধ্বজ ও পতাকা- 
গুলি প্রস্তুত করিবার ভার এবং এগুলির ব্যয়ভার একমাত্র লছমী 
রাণীই বহন করিয়াছিল। মহাধ্বজটি প্রায় শতাধিক টাকা খরচ 
করিয়া বিচিত্র বর্ণের বানারসী শাড়ীর Beal দিয়া তৈয়ার করিয়া 
উহার প্রান্তদেশে জরির ঝালর ও একগোছা রূপার yet লাগাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ব্যয়ভার শ্রীমতী শীলা এবং উদাস 
ব্রহ্মচারিণী বহন কুরিয়াছিল। 
পূৰ্ণাহুতির দিন গায়ত্ৰী দেবীকে রাজোপচারে পুজা করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই জন্য দেবীকে বস্ত্ৰ ও অলঙ্কার যাহা যাহ! 
দেয় তাহা সমস্তই ধীরে ধীরে সংগৃহীত হইয়াছিল। দেবীর 
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oe pa ld শাম শাস্ত্ৰে উল্লেখ আছে; কিন্তু এ 

. হা আমাদের জানা ছিল ন! ৷ শ্রীশ্রীমায়ের 
qarta কোনও রূপ অঙ্গহানি হইবার উপায় নাই, তা’ই আমরা 
কাচুলির সন্ধানও পাইয়! গেলাম । গুজরাটী মহিলাদের মধ্যে শান্তি 
দেবী বলিয়া একটি মহিলা! সর্বদাই আশ্রমে আসিতেন। তিনি এই 
কাচুলি তৈয়ার করিতে জানেন শুনিয়! তাহার উপরই ইহা! প্রস্তুত 
করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও ইহা খুব সুন্দর করিয়া 
তৈয়ার করিয়াছিলেন। উহা! তৈয়ার হইলে দেখা গেল যে কাচুলি 
গায়ের একটি আটসীট জাম! ব্যতীত আর কিছু নয়। তবে ইহার 
ছাট্‌কাট এবং সেলাইয়ের একটু বিশেষত্ব আছে। বস্ত্ৰ এবং 
অলঙ্কার ব্যতীত দেবীয় জন্য খাট, শব্যা, তৈজসপত্র, রোপ্যনির্সিত 
সোয়া সের পরিমিত জিনিষ ধরে এইরূপ একটি মধুপর্কের বাটী এবং 
রূপার এক সেট বাদন পত্র সংগ্রহ করা হইল। চন্দন কাণ্ঠের 
অগ্নিতে যাহাতে পূৰ্ণাহুতি হয় সেইজন্য কেহ ১০ সের, কেহ ২০ সের, 
কেহ বা সামান্য কিছু চন্দন কাষ্ঠ আনিয়া দিতে লাগিলেন। এই 
ভাবে পূৰ্ণাহুতির আয়োজন চলিতে লাগিল। 

পূৰ্ণাহুতির পূর্বদিন রাত্রিবেলা যখন সৎসঙ্গ শেষ হইয়া গেল, 
তখন মায়ের নির্দেশমত সমস্ত আশ্রমখানা ঝট দিয়া 
পরিষ্কার করিয়া উহার উপর গঙ্গাজল ছিটাইয়া দেওয়া হইল 
এবং এই সময় হইতেই আশ্রম এবং বজ্ঞশালাটিকে ফুল দিয়া 
সাজাইতে আরম্ভ কর! হইল । অনেকেই এই কার্যে সানন্দে যোগ 
দিলেন। যজ্ঞশালার ভিতরে ও বাহিরে ফুলের মালা দিয়া এমন 
ভাবে সাজান হইল যে দূর হইতে ইহাকে দেখিলে একটি প্রকাণ্ড 
পুষ্পস্তবক বলিয়া ভ্রম হইত। আশ্রমের সৌধাবলীর গাত্রেও 
লহরে লহরে পুষ্পপত্রের বিচিত্র মাল! নানা ভাবে ঝুলাইয়! দেওয়া 
হুইল। আশ্রম-অঙ্গনের উধ্ব'দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফুলের মালা 
শোভা পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আশ্রমথানি এক 
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বিরাট পুষ্পোগ্ভানে পরিণত হইয়া গেল। Ca অধঃ যে দিকেই 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় সেই দিকেই বিকচ ফুলের কমনীয় বিলাস। 
এই বজ্ঞোপলক্ষ্যে প্রায় ছুই সহস্র মুদ্রার পুষ্পমাল্য ক্ৰয় কর! 
হইয়াছিল। এতদ্যতীত অন্যান্য লোকে বে পরিমাণ মাল৷ ক্রয় 
করিয়া মাকে এবং -সাধুসন্তদিগকে দিয়াছেন উহা গণনা করিলে 
বলিতে হইবে যে এই যজ্ঞোপলক্ষে আশ্রমে প্রায় ৫৬ হাজার 
টাকার কেবল ফুলের মালাই ব্যবহৃত হইয়াছে। 

যজ্ঞশালার দক্ষিণ দিকে একটি স্থান দেখাইয়া! মা এখানে 
অহাত্মাদের বসিবার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছিলেন। তদন্ুসারে 
এ দ্রিকট! একটি বেষ্টনী দিয়! ঘিরিয়! মহাত্মাদের জন্য উচ্চাসনের 
ব্যবস্থা! করা হইল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এখানে গালিচা 
ইত্যাদি পাতিয়া দেওয়া হইল। অন্যান্য সকলের জন্যও যথোচিত 
বসিবার ব্যবস্থা করা হইল | আবার মায়ের নির্দেশ মতই দানের 
জিনিষ পত্র যজ্ঞশালার উত্তর দ্বার দিয়া যজ্ঞশালার ভিতরে নিয়! 
রাখা হইল । কোথায় কোন কোন জিনিষ রাখিতে হইবে তাহা 
মা-ই দীাড়াইয়| দাড়াইয়! দেখাইয়া! দিলেন । 

পূর্ণাহুতির পূর্বদিন রাত্রিতে নাকি ঘুমাইতে নাই। Feats 
সহকারে আমোদাদি করিয়! রাত্রি অতিবাহিত করাই নাকি শাস্ত্রীয় 
fafa আমাদের সেই ব্যবস্থা! হইয়াছিল। এইদ্রিন রাত্রিতেই 
গুজরাটা মহিলার! মাকে গরবানৃত্য দেখাইয়াছিলেন। তাহাদের 
নৃত্য শেষ হইলে মেয়ের! হলঘরে রাত্রি ১ট1 পর্যন্ত কীর্তন করিয়া- 
ছিল। কেহ কেহ আবার বজ্ঞশালার চতুর্দিকে আলিপন। দিয়! 
চিত্রিত করিয়াছিল। এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিল শ্রীমতী ইলা | 
ৰাত্ৰি ১টার পর হইতে ছেলেরাই কীর্তন করিয়া সমস্ত রাত্রি 
 কাটাইয়। দ্িল। আমাদের কাহারও চক্ষে নিদ্রার লেশমাত্র ছিল 
না, কিন্তু তাই বলিয়া শরীরে কোন গ্লানি ছিল না। Baa 
আমাদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া! প্রয়োজনান্ুরূপ কাজকর্মের নির্দেশ 
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দিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। এই ভাবে রাত্রি ৪টা বাজিয়! 
গেলে ব্রহ্মচারিগণ গঙ্গান্নান করিতে গেল। আজ তিন বৎসর 
যাবৎ তাহার! এই সময়েই গঙ্গাস্নান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা 
করিয়া আসিতেছে। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই আজ গঙ্গাস্নান 
করিয়া আসিল। তাহারা ধূপাদি জালাইয়া উষাকীর্তন আরম্ভ 
করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে পূর্বাকাশ তপ্তকাঞ্চনবর্ণে ৰঞ্জিত 
হইয়া উঠিল এবং রজনী সুপ্রভাত হইল। 

_ আজ ৩*শে পৌষ, ১৩৫৬ সন ( ইং ১৪৷২৷৪৯ ) পূর্ণাহুতির দিন | 
দীর্ঘ তিন বৎসর যাবৎ, যেমহান্‌ যজ্ঞ চলিয়া আসিয়াছে আজ 
তাহার পরিসমাণ্তির দিন। ইহার জন্য একদিকে প্রাণ যেমন 
নাচিয়া উঠিল। আবার আড়ম্বরহীন আগামীকল্যের বিষয় চিন্তা 
করিয়া মনটা মাঝে মাঝে বিষাদগ্ৰস্ত হইতে লাগিল! কারণ এই 
তিন বৎসর ব্যাপী সাহচর্ষের ফলে যজ্ঞ আমাদের জীবনে এক 
অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া Weta ছিল। প্রভাত হইতে না হইতেই 
দলে দলে নরনারী আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। 
যাহারা গতকল্য রাত্রিতে এখানে ছিল না তাহারা আশ্রমের 
সাজসজ্জা দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া! গেল। রাতারাঁতির মধ্যেই যেন 
আশ্মখানি কুসুমে সজ্জিত একটি মায়াপুরী হইয়া দীড়াইয়াছে। 
বজ্ঞশালার উপরে বিচিত্র বর্ণের রেশমের ধ্বজপতাকাগুলি প্রভাত 
সমীরণে ছুলিতেছে। রৌপ্য নুপুর সংযুক্ত মহাধ্বজটি সগৌরবে 
নীলাকাশে দণ্ডায়মান থাকিয়া Fg শব্দে কি যেন এক মধুর 
বাণী প্রচার করিতেছে। যজ্ঞশালার মধ্যে চারি কোণের চারিটি 
বেদীর উপরে জরীর কাজ করা! রেশমের চাদোয়া শোভা পাইতেছে। 
এই সকল লক্ষ্য করিয়া সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে 
লাগিল যে আজ এবং গতকল্যের মধ্যে কি দুল ভ্ঘ্য ব্যবধান | 

এক ঘন্টার মধ্যেই আশ্রমখানি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 
মহাআ্মার| আসিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। 
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তাহাদের কপালে চন্দনের ফৌট! এবং গলায় পুষ্পমাল্য পরাইয়।' 
দেওয়া হইল। মহাত্মার! ব্যতীত গণ্যমান্য আরও অনেকে এখানে 
আসন গ্রহণ করিলেন। তীহাদিগকেও এরূপ চন্দন এবং মাল্য 
দ্বার! অভ্যর্থনা কর! হইয়াছিল। আশ্রমপ্রাঙ্ণে তিলার্ধ ধারণেরও 
স্থান নাই। আশ্রমের দ্বিতল ও ব্রিতলের বারান্দাতেও অগণিত 
নরনারী। সকলেই Segara লোচনে বজ্ঞশালার দিকে চাহিয়া 
আছে। মাঝে মাঝে নারীগণের উলুধ্বনি, কুমারীগণের পঞ্চ 
শঙ্খধ্বনি এবং ব্যাণ্ডবাগ্ভ হইতে লাগিল। এই পূৰ্ণাহুতি উপলক্ষ্য 
করিয়া ব্রহ্মচারী শৈলেশ একটি গান রচনা করিয়া ছিল। শ্রীমতী 
বেলুন উহাতে স্থরসংযোগ করিয়! অন্যান্য মেয়েদের সহিত এঁ গানটি 
কয়েকবার গাহিলে সকলেই শুনিয়! সন্তুষ্ট হইয়াছিল | 

এদিকে যজ্ঞশালার অভ্যন্তরে বিভিন্ন দেবতাদের যোড়শোপচারে 
পূজার জন্য পুজোপকরণ এবং ফল পরাতে পরাতে সাজাইয়৷ 
আনিয়া স্তগীকৃত কর! হইতেছিল। ব্রহ্মচারী শ্রীভ্রীমায়ের দত্ত 
নামাবলী গায়ে দিয়া এ সব জিনিষ যথাস্থানে রাখিয়া পুজারস্তের 
বন্দোবস্ত করিতেছিল। যজ্ঞের প্ৰারস্ত হইতে পূর্ণাুতির দিন 
পর্যন্ত যাহারা কোন না কোন সময়ে এই যজ্ঞে আহুতি দানে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের সকলকেই মা ডাকাইয়া আনিয়া আজ 
একত্র করিয়াছেন। পূর্ণাহুতির কয়েকদিন পূর্বে মা আমাকে 
বলিয়াছিলেন, “দেখ, কে যেন এই দেহকে একটা পিতলের বড় 
Postal দিয়াছিল, এ পিচ্‌কারীট! ঠিক করিয়া রাখিস ত।” 
মা কেন যে এ কথা বলিয়াছিলেন তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। 
তবুও মায়ের আদেশ মত পিচকারীটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় 
রাখিয়া দিয়াছিলাম। পূৰ্ণাহুতির যজ্ঞশালার মধ্যে যখন বিভিন্ন 
দেবতার Yer চলিতেছিল তখন মা এ পিচকারীটি এবং এক বালতি 
গঙ্গা জল আনিতে বলিলেন। আমি শ্রীমতী বুনীকে গিচকারীটি 
আনিতে উপরে পাঠাইলাম। সেও অতি অনিচ্ছা সত্বে উপরে গেল, 
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কারণ ভাহার মনে মনে ভয় যে ভাহার অসাক্ষাতে বা পূৰ্ণাহুতি 
হইয়া যায় । যাহা হউক, পিচ কারী এবং গঙ্গাজল আনা হইলে 
বাটুক দাদা উহা দেখিয় খুব আশ্চৰ্ধাম্বিত হইয়া গেলেন। তিনি 
মুখে কিছু ন! বলিয়া তখনই গঙ্গাজলের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া 
রাখিয়া উপস্থিত পুজাদির কার্ধে মনোনিবেশ করিলেন। 
দেবতাদির পুজা শেষ হইতে বেল! প্রায় ১টা বাজিয়া গেল। 
তখন ব্ৰহ্মচারিগণ যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে বসিয়| সাবিত্রী মন্ত্ৰে আহুতি 
দিতে লাগিলেন | তাহা ছাড়| আমরাও কয়েকজন যাহারা শাস্ত্ৰীয় 
বিধি মতে উপবীত ধারণ করিয়াছিলাম,--যথ| উদ্বাস ্রহ্মচারিণী, 
নিরুপমা ( আচাৰ্ধসহধমিণী ) এবং আমি--আমরাও যজ্ঞে আহুতি 
দিয়াছিলাম। ইহার পরই পূৰ্ণাহুতির আয়োজন হইতে লাগিল। 
qo এবং চন্দনকাষ্ঠসংযোগে যজ্ঞাগ্নি দাউ দাউ করিয়া! প্রজ্জলিত 
হইয়া উঠিল। মায়ের নির্দেশক্রমে ্রহ্মচারিগণ একখান! 
বেনারসী শাড়ী যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়| 
রাখিলেন। যেন এ ভাবে কুণ্ডস্থিতা গায়ত্রী দেবীকে শাড়ী পরাইয়। 
দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিমেষ মধ্যেই অগ্নিদেব উহ! অদৃশ্য 
করিয়া ফেলিলেন। এ শাড়ীখান| পরলোকগতা সোলনের রাণী 
সাহেব! মাকে অনেকদিন পূর্বে দিয়াছিলেন। ইহার পর একটি 
নারিকেল ঘ্বৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া উহাকে রূপার তরঞে মুড়িয়া 
বুক্তবৰ্ণ qaaial আচ্ছাদিত করিয়া ক্রুকের মধ্যে বসাইয়। বেদমন্ত্ 
উচ্চারণ পূর্বক উহাছারা পূৰ্ণাহুতি দেওয়া হইল। পরে স্বৰ্ণজিহ্ব 
aq সাহায্যে অগ্নি মধ্যে GOAT দেওয়! আরম্ভ হইল। প্রায় ১৬ 
সের ঘৃত দ্বারা এই ধার! দেওয়া হইল। একে ত FS অগ্নিদেব 
কুণ্ডমধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্রলিতেছিলেন, এইবার দ্বতধারা পাইয়া 
তিনি শতজিহব হইয়া সবেগে Get দিকে ধাবিত হইয়া মহাধ্বজ- 


দণ্ডের পাদদেশে গিয়া স্পর্শ করিলেন। সেখানে যে ফুলের মাল! 


EEN ত হক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। 
চাদোয়ার HS Ell ie ay 
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| যজ্ঞশালার উপরে যে কাঠের ছাউনি ছিল তাহাঁতেও অগ্নিসংযোগের 
উপক্ৰম হইল । আচার্য ক্ষিপ্রহস্তে পিচ্‌ কারীর সাহায্যে এখানে 
অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে দিলেন ali এই ভাবে এই দীর্ঘ যজ্ঞের 
পূৰ্ণাহুতি হইল। পূৰ্ণাহুতি দিয়া আচার্য স্ত্রীশ্রীমায়ের চরণে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা, আপনি আজ সন্তানের 
লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন ' পূর্ণাহুতির সময় কখনও কখনও বে 
অগ্নিকাণ্ড হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহা! আমার জানা 
থাকিলেও শাস্ত্ৰীয় বিধান মত গঙ্গাজল এবং দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া! 
রাখা আবশ্যক । বিস্মৃতি বশতঃ আমি তাহার কোন ব্যবস্থা পূর্বে 
করি নাই। এ ব্যবস্থা আপনিই করিয়াছেন এবং করিয়াছেন 
বলিয়াই আজ এক বিষম সঙ্কট হইতে আমরা সকলে F 
পাইলাম। তাহা না হইলে আজ কি যে বিপত্তি হইত তাহা বলা 
যায়না। তাহা ছাড়া গতকল্য যখন দানের জিনিষ পত্র যজ্ঞশালায় 
আনয়ন করা হয় তখন আপনিই নির্দেশ দিয়া এ সকল দ্রব্য উত্তর 
দ্বার দিয়! যজ্ঞশালার মধ্যে আনয়ন করাইয়াছিলেন। ইহাই বে 
শাস্ত্ৰবিধি তাহা বলাই বাহুল্য । যখন যে নির্দেশ আপনার Aye 
হইতে বাহির হইয়াছে, দেখিয়াছি উহা সমস্তই শাস্ত্ৰানুগত। 
বিস্মৃতি বশতঃ যজ্ঞ সম্বন্ধে করণীয় কোন সামান্য অংশও আমার দ্বারা 
পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবন| দেখিলে সদাজাগ্রত আপনি তাহা ' 
তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাই মনে হয় আমার পরম ' 
সৌভাগ্য যে আমি এই মহাযজ্ঞে আচার্য হইবার অধিকার 
পাইয়াছি। এ পৰ্যন্ত আমি অনেক যজ্ঞ করিয়াছি, কিন্তু তৎসত্বেও 
কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া আমি একথা বলিতে পারি যে 
এপ আর একটি যজ্ঞ “ন ভুতো ন ভিত্তি, আচার্ঘের এই 
স্বতঃস্ষুিত আত্মনিবেদন শুনিয়া মা সহান্য বদনে fray ছারা 
তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন। 
পূৰ্ণাহুতির পর মায়ের আদেশ অন্থসারে একটি কুমারীকে স্বর্ণ 
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এবং রৌপ্যালঙ্কারে ভূষিত এবং রেশমবন্ত্রাদি ও পুষ্পমাল্য দ্বারা 
সজ্জিত করিয়া বজ্ঞশালার আনয়ন করা হইয়াছিল এবং তাহাকে 
এখানে শয্যা ও তৈজমপত্রাদি দান করিয়া যোড়শোপচাঁরে পুজা! 
করা হইয়াছিল। অতঃপর গায়ত্রী দেবীকে বিভিন্ন ব্যঞ্জনাদি সহ 
সোয়া মণ চাউলের এক অন্রভোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং এ সকল 
ভোগ রূপার থালায় ও বাটীতে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল | 
বিকালের দিকে মা স্বহস্তে এই প্রসাদ সকলকে বিতরণ করিরা- 
ছিলেন। 

আর একটি কথা উল্লেখ করিয়া এই মহাযজ্ঞের বিবরণ পরি- 
সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ণাহুতির সময় অগ্নিদেব যখন 
লেলিহান জিহ্ব! বিস্তার করিয়! উধ্ব'দিকে ধাবিত হইয়াঁছিলেন 
তখনই জরীশ্রীমায়ের আদেশে এ শিখা হইতে নূতন করিয়া অগ্নি 
আহরণ করিয়া রাখা হয় এবং এ দিনই উহা! আত্মস্থ নূতন যজ্ঞ- 
মন্দিরের যজ্ঞকুণ্ডে বিধিপুর্বক স্থাপন করা হয়। সাবিত্রী যজ্ঞের 
২৩ বৎসর পুর্ব হইতেই অগ্নিদেব যেমন নিত্যহোম দ্বারা সৎকৃত 
হইয়া আদিতেছিলেন, এই মহ্াবজ্দের অবসানের পরও তাহার 
নিত্যহোম দ্বারা সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সমস্তই শ্রীশ্রীমায়ের 
নির্দেশ মত হইয়াছে । জানি না কি উদ্দেশ্যে মা এসব করাইতেছেন। 

মহাঘজ্ঞের পর নাকি নগরকীর্তনের ব্যবস্থা আছে। সেইজন্য 
পূৰ্ণাহুতির পরদিন শ্রীশ্রীমাকে লইয়া ভক্তগণ নগরকীর্ভনে বাহির 
হন। মাকে একখানি জুড়ি গাড়ীতে বসান হইয়াছিল । মায়ের 
সঙ্গে ছিলেন স্বামী শরণানন্র, স্বামী পরমানন্দ, গোপাল দাদা, 
দিদিমা, বাটুক দাদা এবং নেপাল দাদা। সঙ্গে আরও ছুই তিন 
খানা গাড়ী ছিল তাহাতে অন্তান্য সাধুর! বসিয়াছিলেন। হরিবাবি! 
গাড়ীতে না গিয়া মায়ের ভক্তগণ সহ পদব্ৰজে কীর্তন করিতে করিতে 
গির়াছিলেন। হরিবাবার vette তাহাই করিয়াছিলেন। মোট 
ভক্তদের সংখ্যা প্রায় সহস্ৰাধিক হইবে | ইহাদের মধ্যে মহিলাদের 
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সংখ্যাই বেশী ৷ ছেলেদের মত বাঙ্গালী, হিন্দুস্থান, গুজরাটা প্রভৃতি 
সম্ত্ৰান্ত বংশের মেয়েরা রাস্তা দিয়া কীর্তন করিতে করিতে গিয়াছিল। 
এই দীর্ঘ কীর্তনের দল প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়াছিল। পরে 
সেখান হইতে রামপুরা এবং কামাখ্যা হইয়া ফিরিয়া! আসিয়াছিল। 
প্রায় তিন ঘণ্টা কাল সকলে কীর্তন করিয়া মাকে সহর ঘুরাইয়| 
আনিয়াছিলেন। রাস্তায় মাঝে মাঝে মায়ের গাড়ী থামাইয়| 
লোকে ফটো তুলিয়াছিল এবং মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিল। মা 
যখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন তখন তীহার মস্তক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ 
ফুলের পাঁপড়ি দ্বারা এমন ভাবে ঢাকিয়া ছিল যে দেখিয়া মনে 
হইয়াছিল বে ম| যেন একখান! রঙ্গিন উড়নি মাথায় দিয়া বসিয়া 
আছেন। এইভাবে সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল | 
শরতের এক তমিআ নিশীথে ভাববিহ্বল গুটিকয়েক নরনারীর 
সম্মুখে যিনি নিজকে অগ্নিরপে প্রকট করিয়াছিলেন, যিনি aa- 
বিংশতি বৎসর যাবৎ আমাদের দৈন্য ও অক্ষমতা উপেক্ষা করিয়।, 
আমাদের দোষক্রটিপূর্ণ সেবা গ্রহণ করিয়া, শেষে আবার আমাদের 
দ্বারাই এই মহাবজ্ঞের উদ্যাপন করাইলেন, সেই অনস্তবী্যসম্পন্ন, 
অসীম মহিমান্বিত, অশেষ করুণানিধান বজ্ঞেশ্বরকে আমরা বার বার 
প্রণাম করিতেছি, এবং কৃতাঞ্জলিগুটে তাহার নিকট প্রার্থনা 
করিতেছি, _“হে যজ্ঞেশ, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি এই দানব- 
নিগীড়িতা বস্থন্ধরাকে উদ্ধার কর। বিশ্ব জুড়িয়াই আজ দম্তমান- 
মদাম্বিত মহাস্থুরের তাওবনৃত্য চলিতেছে ৷ হে কংসকেশিনিস্দন, 
যুগে যুগে, নব নব রূপে, তুমি যাহ! করিয়া আসিয়াছ এবং যাহা 
চিরদিন করিবে বলিয়া অসহায় জীবকে আশ্বাস দিয়াছ এই ছুর্দিনে 
তোমার সেই বাণীকে সফল কর। জগতের এমন দুদিন বোধ হয় 
আর কখনও আসে নাই। AAI হুঙ্কারে আজ সকলে কম্পমান! 
ক্লদ্ৰদাপ্ত অর্থলালসা আজ জগৎকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। দিকে 
দিকে ধূমারিত বিদ্বেষবহ্নি জীবের অন্তস্তল দগ্ধ করিয়া মহাপ্রলয়ের, 
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স্থচনা করিতেছে । যানবসমাজ আজ দৈবীসম্পদ হইতে পরিভষ্ট, 
বঞ্চিত। দারুণ অভাবের তাড়নায় লোক সকল আজ SEF 
FH ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে । হে দীনবৎসল, ইহাদের 
তৃষিততাপিত বক্ষে তুমি ভিন্ন কে আর শাস্তিবারি বর্ষণ করিবে? 
এই দগ্ধ উষর ক্ষেত্রে তুমি ভিন্ন কে আর শ্যামল শোভা বিস্তার 
করিবে? তাই আমরা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি, তোমার 
পাঞ্চজন্য আবার বাজিয়া উঠক। উহার বজ্রনির্ঘোষে জগতের যা’ 
কিছু অশুভ, যা’ কিছু অন্ত, তাহা বিদ্রাবিত হউক। আমরা 
সকলে সমষ্টি এবং WE ভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি 

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে 

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। 

বজ্দেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো 

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ৷” 
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